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প্রাকৃ-বিশ্ববিগ্ালয় শ্রেণীর জন্য লিখিত আমার “4১ [ন91)019001 ০£ 
[,0%1০” নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে এই প্প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান” বাংলা 
ভাষায় রচিত হইল । অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান পুস্তকটি পূর্বপ্রকাশিত পুস্তকের 
অনুবাদ হইলেও, এই পুস্তকে বহুস্থলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। বাংল! রীতির মর্ধাদ| রক্ষা! করিব,র জন্য, আর যে স্থলে একটু অধিক 
বিস্তৃত আলোচন। প্রয়োজন মনে করিয়াছি সেই স্থলে, এইরূপ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । সমস্ত উদাহরণ সমেত সমগ্র পুস্তকটি বাংল! ভাষায় লিখিতে 
পারিলেই আরম হখী হইতাম। কিন্ত প্রশ্নপত্র ইংরাজীতে হইবে বলিয়া এবং 
পারিভাষিক শব্দ, উদাহরণ ইত্যাদি ইংরাজীতে অনুমোদিত বলিয়া, যুক্তি- 
বিজ্ঞানের নীতিগুলির প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত ইংরাজীতেও দ্রিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করিয়াছি । পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞনের আকারগত নীতিগুলির উদ্বাহরণ বাংল! 
অপেক্ষা! ইংরাজীতেই প্রকাশ করা সহজ বলির! আমি বিশ্বাস করি। তাই 
প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বাংল! এবং ইংরাজী উদাহরণ দিয়াছি ; ইহ! যুক্তির 
আকাবনিষ্ঠ নিয়মগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার সহায়ক হইবে বলিয়। 
মনে করি । ্ 

এই পুস্তকে আমি যথাসাধ্য সরলভাবে পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের দুরূহ 
বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিবার প্রশ্বাস পাইয়াছি। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় বাদবিতণ্ডা সযত্বে পরিহার করিলেও, অপেক্ষীকৃত দুরূহ অংশকে 
সহজবোধ্য করিতে গিয়া অপব্যাখ্যা! যাহাতে না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়াছি। যুক্তিবিজ্ঞানের শিক্ষক ও পরীক্ষকরূপে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা 
এই পুস্তক রচনায় আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে । শিক্ষার্থীর 
যেস্থলে বিভ্রান্ত হইতে পারে বলিয়৷ আমার ধারণা, সেই স্থলে নিজ 
জ্ঞানবুদ্ধি মত কিছুটা অভিনব ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যৈক 
অধ্যায়ের শেষে প্রচুর অনুশীলন ও উদাহরণ সঙ্মিবি্ট হইয়াছে; ইহার একমাত্র 


( ২ ) 


উদ্দেশ্য হইতেছে শিক্ষীথিগণের সহজাত যৌক্তিকতা বোধের লার্লন ও 
পরিবর্ন। কোন কিছুর প্রমাণে কোন্টা প্রাসঙ্গিক আর কোন্টাই বা 
অপ্রাসঙ্গিক» এই বোধ জাগ্রত করাই যুক্তিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার 
মনে হয়। 

ইংরাগ্ী পারিভাষিক শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ এবং অন্ান্ত বিষয়ে আমি 
আমার পূর্ববর্তী লেখকগণের নিকট হইতে প্রভূত সাহাষ্য পাইয়াছি। অবশ্ঠ 
কোন কোন স্থলে কতিপয় ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের বাংলা গ্রতিশৰ স্থষ্টি 
করিতে আমি সাহসী হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত নবস্থষ্ট প্রতিশব্দের 
দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করিব। পরিভাষা! ও অনুবাদ-সংক্রান্ত বিষয়ে 
আমি কলিকাতা বঙ্গবাসী মহা-বিগ্যালয়ের অধ্যাপক, বন্ধুবর শ্রীসতীমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা করিয়া প্রভৃত লাভবান হইয়াছি। 
আমার ইংরাজী পুস্তকটি পড়িয়া কটক র্যাভেন্শ কলেজের অধ্যাপক 
প্রীশ্তামাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন এবং 
কোন কোন প্রসঙ্গে কিছু সমালোচন। পাঠাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। 
তাহার আলোচনার কিছু অংশ মূল্যবান মনে করিয়া এই পুস্তকে সংযোজন 
করিয়াছি । আমার সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুগণ আমার ইংরাজী পুস্তকের 
সমাদর করিয়া আমাকে খণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। 

এই পুস্তক, প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য, সুতরাং যাহাদের জন্য এই পুস্তক 
লিখিয়াছি তাহারা উপকৃত হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে । 
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যুক্তিবিজ্ঞানের প্ররূত পরিচয় পাইতে হইলে প্রথমত; আমাদিগকে 
“যুক্তি”, “তর্ক”, “যৌক্তিক “অযৌক্তিক? প্রতি কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। 
এই কথাগুলি ভঁমরা সকলেই নিদিষ্ট প্রসঙ্গে মোটামুটি নিরভ'লভাবে ব্যবহার 
করিয়। থাকি; আর হহাঁর তাতপর্য ভইল এই যে, আমরা উহাদের অর্থ 
সহজেই বুঝিতে পারি । “বৌক্তিক বিশ্বাস” “অবৌক্তিক চিন্তা বা ধারণ” 
“যুক্তিবুক্ত ব্যবহার? ইন্যারদি বাক্যাংশ সাধারণ শিক্ষিত মানষের নিকট 
দুর্নোধ্য নহেঃ অর্থহসনও নহে । বুক্তিতর্ক কর। বুদ্ধিমান, বিচারণীল মানুষের 
স্বভাব । যুক্তি দিয়া কোন মত প্রতিষ্ট। করা, তর্ক করিয়। অপর কোন 
বিশ্বাসের দোষ নির্দেশ করা, তর্কাতকি কখিয়। নিজমত 
প্রতিষ্ঠা ও পরমত খণ্ডন করা, সতালাভ '৪ ভ্রমপরিহার 
বরিবার নিণিত্ত যুক্তি প্রয়েগ করা মান্তষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। অন্যান্য 
ইতর প্র।ণীর ন্যায় মান্ুষেরও আহার-বিগারাদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুক্তি- 
জাল বিস্তার করা মানবীয় বুদ্ধিরই একান্ত স্বভাব-_-এই ধর্মটি ইনুর প্রাণীতে 
পরিলক্ষিত হয় না। মান্তধের মত, বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তই যৌক্তিক বা 
অযৌক্তিক, যুক্তিপূর্ণ বা যুক্তিহ্ীন, সমূলক বা অমূলক হইতে পারে । যৃক্তিহীন 
নত স্বীকার, করা আর যুক্তিপূর্ণ মত অন্বীকার করাও অধৌক্তিক। যেহেতু 
মান্তষ খিচারণীল প্রাণী, সেই হেতু ভাহার নিদ্রা-জাগরণ, আচার-ব্যবহার, 
মত-বিশ্বাস, চিন্তা-ধারণ। এমন কি তাহার 'আবেগ-উত্তেজনা'ও যৌক্তিক 
অযৌক্তিক হইতে পারে। যখন আমার ঘুমাইবাঁর ইচ্ছা হইতেছে তখন কোন 


যুক্তি ঝ যোক্তিক 


২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


বহুজনসমাকীর্ণ রাজনীতিকদের সভায় বোগদান করা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে 
মুক্তিপূর্ণ হইবে না । আব|র বদি কোন পরীক্ষায় সফল হুইতে চাই তাহা 
হইলে "অধ্যাপকের উপদেশ শোনা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লিখিয়া লওয়া, 
পাঠাগারে অধ্যয়ন করা, অখীত বিষয়গুলি যত্বসহকারে অনুশীলন কর প্রভৃতি 
যে £যৌক্তিক” তাহ! সকলেই অনুভব করিবেন। কেন-না, এই কাজগুলি 
আমাকে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে সাহাষ্য করিবে । এই কারণে মানুষের 
কৃতি বা কর্ম যৌক্তিক অথবা অযৌক্তিক হইতে পারে । এইরূপ মান্তষের 
5য়, ক্রোধ, ঘ্বণা, ভ।লবাস। প্রভৃতি আবেগ-উত্তেজন। যৌক্তিক ধা অযৌক্তিক 
হয়) অকারণ ক্রোধ, অমূলক ভয়, অন্ধ ভালবাসার কথা আমরা শুনিয়া 
থাকি । সবোপরি নানষের মতামত, বিশ্বা-অবিশ্বাস, চিন্তা-ভাবন], জ্ঞান 
ও সিদ্ধান্তগুলি সুদৃঢ় ভিন্ভির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেন কোন ক্ষেত্রে 
সমুূলক বা যৌক্তিক হয়; অপরপক্ষে, অন্ত কোন মত বা সিদ্ধান্ত দুর্বল 
ভিন্ভি আশ্রয় করিয়৷ অমূলক বা অযৌক্তিক হয়। স্ুক্তি বা কুখুক্তি, 
স্থসিদ্ধান্ত বা অপসিদ্ধান্তের ভেদ আমরা সহজ বৃদ্ধিতেই ধরিতে পারি। আজ 
যদি আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন আমাকে মরিতে হইবে, তবে এই বিশ্বাস 
যুক্তিযুক্ত হইবে 7; কারণ এই বিশ্বাস সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । বথা, আমর! 
সকলেই জানি যে, মনুষ্য ও প্রাণীমাত্রেই মরণশীল এবং আমিও মানুষ । কিন্তু 
“সকল মন্ক্ঘই ( হয়) মরণশাল” আর “সকল কুকুরও ( হয়) মরণশাল” বলিয়' 
ইন কখনহ ঘুক্তিপূর্ণভাবে অন্রমিত হয় না যে, “সকল কুকুরহ ( হয় ) মানুব”। 
এইরূপ 'অপসিদ্ধান্ত, তাহার ভিত্তি বলিয়। বণিত বিশ্বাস-দুইটির উপর, আশ্রিতই 
নহে। আমাদের সহজাত কাগুজ্ঞান ব। সহজ বুদ্ধিতেহই এইরূপ যৌক্তিকতা 
বা অনৌক্তিকতী' বুঝিতে পারি । 

এইরূপে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, আবেগ-উত্তেজনা সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস 
প্রভৃতি সকল বিষয় সম্পর্কেই বৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার কথা উঠিলেও, 
লজিক বা যুক্তিবিজ্ঞান, এক বিশেষ শাস্তরূপে, মানুষের অন্যুমিভিসমূহের 
যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা লইয়া! আলোচন। করিয়া থাকে । অনুমিতি 
একপ্রকার পরোক্ষ জ্ঞান, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। বিশেষ এক 
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সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রমাণ বা যুক্তির কথা অন্চমিতি ক্ষেত্রেই উঠিতে পারে, প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে নহে । «এই মুহূর্তে (অর্থাৎ লিখিবার শময়) আমার হাতে একটি 
কলম 'আছে” আমার এই বিশ্বাস সত্য হইলেও ঠিক যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ 
কলমটির দর্শন ব! স্পর্শ ব্যতীত উক্ত বিশ্বাসের আর কোন যুক্তি নাই বা উহার 
প্রমাণে আর কোন বৃক্তি প্রয়েগ করাও বায় না। “থে ফুলটির ভ্রাণ 
লইতেছি তাহ! সুগন্ধি” এ বিশ্বাসও আমার সাক্ষাৎ ভ্রাণশক্তিই প্রমাণ 
করিতেছে) কিন্তু এই “প্রমাণ, বা “যুক্তি” ঠিক সঙ্ীর্ণ অর্থে “যুক্তি” নহে। 
ঘুম হইতে উঠিয়া জানালার বাহিরে তাকাইলে আমার এমন বিশ্বাস হইতে 
পারে যে, “গতরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে” । গতরাহ্রের বুষ্ট আমি এখন সাক্ষাৎ- 
ভাবে দেখিতেছি না; তথাপি প্র বিশ্বাস হৃক্তিযুক্ত হহতে পারে, কেনন', 
উহ1 অন্য কেন বিশ্বাস হইতে অনুমিত হইতে পারে । বদিও আমি বৃষ্টি 
দেখিলাম না, তথাপি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিলাম ; দেখিলাম যে গাছের 
পাতা হইতে তখনও জল ঝরিতেছে ও রাস্তাঘাট কদমাক্ত হুইয়াছে। এই 
সত্যগুলিই “গতরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে” এই সিদ্ধান্তটির প্রমাণ 
বা যুক্তি ( 0ড1001)90 )। যেখানে এইরূপ কোন বিশ্বাস 
বা সিদ্ধান্ত অপর বিশ্বাস বা সত্যের সাহাযে। প্রমাণিত হয়ঃ সেইখানেই 
প্রকতপক্ষে যুক্তি বা! প্রমাণের প্রশ্ন উঠিযা থাকে । কোন দিন আকাশে ঘনরু্জ 
মেবরাজি দেখিয়া! আমর! বুষ্টি হইবে বলিয়া জন্গমান করিতে পারি । এই 
স্থলে মেঘমালার জ্ঞান চাক্ষুষ প্রত্যক্গলন্ধ হইলেও ভবিষ্যতের বৃষ্টিকে এখনই 
দেখা যাইতেছে না। এই কারণে বৃষ্টির জ্ঞান পরোক্ষ; উহ? প্রত্যক্ষলব্ধ 
মেঘমালার জ্ঞানের উপর নির্ভরণাল। আমর। পূর্ব হইতেই "জানি যে, “মেঘ 
করিলে বৃষ্টি হইতে পারে” ; তাই মেঘদর্শনে বৃষ্টির শন্তাবনার অনুমান যুক্তিযুক্ত 
হয়। এইরূপ অন্ঠান্ত যৌক্তিক অনুমানের উদাহরণ £ 


অনুমিতি বা অনুমান 


সকল মন্ুস্ই ( হয় ) মরণলীল 
চিত্রতারকাগণও ( হয়) মনুষ্য 
চিত্রতারকাগণও ( হয় ) মরণশীল 


প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


কোন মনুস্যই আদর্শ ব্যক্তি নহে 
সকল অধ্যাপকই ( হন ) মনুস্য 


“ কোন অধ্যাপকই আদর্শ বাক্তি নহেন। 


এইরূপ অন্ুমিতির দ্বারা আমর! কোঁন গৃহীত বা স্বীকৃত সতোর সাহায্যে 
অন্য কোন সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়। থাকি। ইহ একপ্রকারের গ্রমাণ। 
এখানে কোন সত্য ( যথা, চিত্রতারকাগণ মরণশীল ), অন্ত কোন সত্যের দ্বার! 
( বথা, চিত্রতারকাগণও মানুষ আর সকল মানুষই মরণশীল ) প্রমাণিত ব৷ 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । এইরূপ অন্গগিতিগ্রমাণ বৈধ বা অবৈধ হইতে পারে । 
ধূমের অস্তিত্ব হইতে বহ্ির অনুমান বৈধ বা যৌক্তিক অজমান; কারণ, আমব। 
পূর্ব হইতেই জানি যে, ধুম থাকিলে বহ্ছি থাকিবেই । কিন্তু বদি মনে করি 
যে, “পণ্ডিত নেহরু হন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, কেননা* আফ্রিকায় সিংহ 
পাওয়৷ যায় 1” তাহ। হইলে বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই হাসিয়া উঠিবেন। ইহার 
কারণ এই যে, সকলেই অন্ুভব করিবেন যে, এ ছুই বাক্যের মধ্যে কোন 
সম্পর্ক নাই ও দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটিকে সমর্থন ব| প্রমাণ করিতে 
পারে না। “আজ মেঘ করিয়াছে, স্থতরাং আজ আমার পরণক্ষ। ভাঁল 
হইবে” এইব্প অদ্ভুত যুক্তি, অন্গমতির মত দেখিতে হইলেও অনুমিতি নহে) 
কারণ ইহ] একান্তই অধৌক্তিক বা আজগুবী ৷ | 
ঘে বিশেষ শাস্ত্রের কথা আমরা বলিতে যাইতেছি সেই লঙ্জিকে বা 
যুক্তিবিজ্ঞানে “যৌক্তিক”, “অযৌন্তিক” প্রভৃতি বিশেষণ অন্মান-প্রমাণ সম্বন্ধেই 
বাবহার কর। ২য়। অন্থমিভিতে কোন কিছু অন্য কোন কিছুর দ্বার! প্রমাণিত 
হয়। ইহার ছুইটি অংশ । অঙ্গশিভিতে যে সত্যের প্রমাণ হয় তাহাকে 
সিদ্ধান্ত (001)0105101) ) বলে; আর যে সত্য বা 
বারন ও সত্যসমূহ দ্বারা সিদ্ান্তবাক্য প্রমাণিত হয় তাঁছাকে 
সিদ্ধান্ত (0:01701- হেতুবাক্য ৭! অন্ুমাপক বাক্য (15797001509 ) 
হিলি বলে। উপরের ১ নং অনুমাঁনে *চিত্রতারকাগণও মরণশীল” 
সিদ্ধান্তবাঁক্য, আর “সকল মনুস্তই মরণশীল এবং চিন্রতারকাগণও মনুষ্য” এই 
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ছুইটি এক্ষত্রে হেতুবাক্য বা অন্ুমাপক । একটি সবরলরেখা-দ্বারা হেতৃবাক্য 
ও সিদ্ধান্তবাক্য পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে । বৈধ বা যৌক্তিক অনুমানে 
সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য হইতে অনিবাধরূপে নিঃহ্ুত হয়, অথাঁৎ হেতুবাক্য 
পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় সমর্থন সিদ্ধান্তকে দিয়া থাকে। কিন্তু অযৌক্তিক 
অনুমানে সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য হইতে নিহত হইতেছে মনে হইলেও, প্রকুত- 
পক্ষে ভহাদের মধ্যে কোন সধন্ধ থকে ন|। পূর্ণভাবে ব্যক্ত কোন 
অগম!নের মধ্যে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এই সম্ধন্ধটি “অতএব+১ 
স্থতরাং,, “কেন না” প্রভৃতি শব্দের দ্বার প্রকাশিত হয়। একই অন্কুমিতিকে 
ছুই ভাবে ভাবায় ব্যক্ত কর। যায়। যথা-_ | 


(১) (২) 
সেনমাশয় (হন) শিক্ষক (জথনা) কেনন1, সেনমহাশয় (হন) শিক্ষক 
অতএব, সেনমহাশয় (হন) শিক্ষিত | ও 


সকল শিক্ষঝই হন শিক্ষিত । 

বুদ্ধিমান মানুব মাত্রই এই “অতএব ( ..) ধা “কেনন]। (১) শব্দের অর্থ 
বুঝিবেন। বৈধ 'অনুমানে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এই সন্বন্ধকে গ্রাসক্তি 
জন্বন্ধ (1২০76101২01 [701)1102610) ) লা হয়। এই প্রসত্তি সম্বন্ধধুক্ত 
অন্ুমানে হেতৃবাক্যগুলি সত্য হইলে সিদ্ধান্ত কখনই মিথ্যা হইতে পারে না; 

অর্থাৎ এইরূপ অন্মানে হেহুবাক্য শ্বীকার করিয়! সিদ্ধান্ত 
প্রম্তি সন্বন্ধ ও রথ 
তাহার নিয়মাবর্দা অন্বীকার করা অযৌক্তিক । হেতুবাক্য* ও সিদ্ধান্তের 

নধ্যে এই প্রমক্তি ম্বন্ধ থাকিলে 'অন্মিতি যুক্তিযুক্ত বা 
বৈধ হয়।, এই প্রসক্তি সম্বন্ধ থাকিতে হইলে অন্রমিতিকে কতকগুলি নিয়ম 
মানিতে হয় খাঁ কতকগুলি সতর্পুরুণ করিতে হয়। এ নিয়মাবলী বা 
সত্তকে বৈধ অনুমানের নিয়ম ঝা সর্ত বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ 
এই যে, প্র নিয়মান্ুশাসনের দ্বারাই অন্ঠমানের বৈধতা বা যৌক্তিকত! নিরূপ্পিতি 
হয়। এখন লজিক বা যুক্তিবিজ্ঞানকে এক বিশেষ শীল্তরূপে, 
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বৈধ বা যৌক্তিক অনুমানের নিয়মাবলীর বিজ্ঞীন বলিয়া বর্ণন। 
লজিক বা যুক্তি- করা যাইতে পারে। লজিক বৈধ অনুমানের নিয়মাবলী 
বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও নীতিগুলি প্রণয়ন করিয়া থাকে । যে অনুমান এ 

নিয়মান্তশাসন মানিয়! চলে তাহ] বৈধ ব। যুক্তিযুক্ত) আর 
যে তথাকথিত অনুমান উহা মানিয়। চলে না তাহা! অবৈধ বা অযৌক্তিক | তাই 
যেকোন অনুমিতির বৈধতা বা যৌক্তিকতার সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্ণয় করাই 
লজিকের প্রধানতম সমস্যা । সমগ্র লজিক পুস্থককে বৈধ 'ন্তমানের এক 
অতি বিস্তৃত সংজ্ঞা বলিতেও -আাপত্তি নাই । ইহার কারণ এই যে, যে 
নিয়মাবলীর দ্বার। অনুমানের প্রসক্তি সন্বন্ধা শানিত হয তাহাদিগকে অন্থমিতি- 
৫বধতাঁর লক্ষণ বা অসাধারণ ধর্ণও বলা চলিতে পারে। যে অন্তমান এই 
সর্তাবলী মানে তাহা নৈধ ২ আর বে কোন বৈধ অন্মানকে এই সর্তাবলী 
মানিতেই হয়। 


২.। ম্যুক্তিনিভভান্নেন্র স্পল্াপী অন্ধহ্দে আন্রও 
কম্সেকাতি কথা £ 


লজিক (1,010 ) কথাটি গা শব্দ লোগ্ুস্‌? € 4903 ) হইতে উৎপন্ন । 
“লোগসের” অর্থ হইল “ভাষায প্রকাশিত চিত্ত! বা চিন্তাপ্রকাণী ভাষা” । 
ভাষ! ও চিন্তার অবিচ্ছেগ্ সপ্ন্ধ ; একটি অপরটি ছাড়া সম্ভব হয় না। এই 
যে বাংলা বাক্যগুলি লিখিধা যাহতেছি, উহারা কিছু চিন্তার প্রকাশ 
করিতেছে বলিয়াই উহাদের ব্ঝা যায; কোন চিন্তাপ্রকাশী না হইলে উহার! 
অর্থহীন “কটর-ফ্টর” হইত মাত্র। লঞ্িক কিন্ত মুখ্যতঃ চিন্তার বিজ্ঞান ; 
ভাষার সহিত উহার গৌণ সন্বন্ধ। ব্যাকরণই সাক্ষাত্ভাবে ভাষার বিজ্ঞান; 
তাই ব্যাকরণের সহিত লঙ্জিকের পার্থক্য আছে । লজিক কিন্তু মানুষের যে- 
কোন চিন্তা লইয়া আলোচন। করে না। ইহা বিশেষ করিয়! যৃত্তিশুক্ত 
চিন্তা» প্রমাণচিস্তা বা অনুমান লইয়া! আলোচনা করে। যখন আমরা কুড়ি 
ও কত্রশের মধ্যে কোন সংখ্যা ভাবিতে চে? করি, যখন কোন পূর্বদৃ্ট ঘটন। 
মনে করিতে চাই তখন আমরা চিন্ত' করি ঠিকই, কিন্তু অনুমান করি না। 


যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞ! ও বিষয়বস্ত 7.৭ 


অন্ুমান*এক বিণেষ ধরণের চিন্তা । ইহাদ্বারা হেতৃবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর! হয় আর ইহাতে হেতুর ছার! সিদ্ধান্ত প্রমাণ 

লজিক- চিন্তার 

অনুশাসনের বিজ্ঞান*«ৎ করিবার চেষ্টা হয়। যদি আমর। “চিন্তার নিয়মান্তু- 
শাসনের বিজ্ঞান” বলিয়া লজিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করি: 


তাহ। হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, লজিক শুধু যুক্তিযুক্ত চিন্তার ব। 
অগ্ুমিতির নিয়মান্মশাসন লইয়া আলোচন। করিবে-_-সব রকম চিন্তার নহে। 
মানষের অন্গমিতিগুলিকে ধদি যৌক্তিক বা নিতরযোগ্য হইতে হয় তাহা 
হইলে কি কি নিয়মে উহাদের শাসিত হওয়া উচিত, লজিক তাহা নিদেশ 
করিতে চাঁছে। লজিককে তাই যেকোন চিন্তার বিজ্ঞান না বলিয়া 

অন্ুুমানবিজ্ঞান বলাই ভাঙ্দ। তবে লজিক নিজে 
+ কোন বৈধ বা অবৈধ দ্মন্থমান করে না) যেকোন 
স৯স।০স তখখভা বা যুক্তিযুক্ততার শীঠিগুলি নির্ধারণ করে। কোন 
অনুমান কখন নিভ'রযষোগ্য আর কখনই ব1 উহা! অযৌক্তিক হয়, লজিক 
তাহাই নির্দেশ করে । জ্যামিতি বা গণিততশাস্ত্রে আমরা যে প্রকার নিভর- 
যোগ্য, যৌক্তিক অনুমান ব। প্রমাণরাশি লাভ কি, লঙ্জিকে এরূপ কোন 
বিবয় সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ বা অনুমান নাই । লিক শুধু অন্গমিতি প্রমাণের 
বিধিনিয়মের মালোচনা করে । যৌক্তিক ও অযৌক্তিক অন্তমিতির পার্থক্য 
করাই লঞ্জিকের প্রধানতম সমস্া । এই, দিক দিয় 
লজিকের সমস্যা গণিতশান্ত্র বা অন্তান্য বিজ্ঞানের সমস্থ 
ভইতে ব্যাপকতর । গণিতে বা বিজ্ঞানে কোন বিষয় সম্বন্ধে ঘুক্তিঘুক্ত অনুমান 
করার চেষ্টা আছে; লজিকে যৌক্তিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কার চেষ্টা হয়। 
লজিক কিন্ত চিন্তাকালে সংঘটিত মঃনসিক প্রক্রিয়াটি ব চিন্তারূপ ক্রিয়াটি 
লইয়। আলোচনা করে না; গ্ররূপ মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে যে চিন্তা বা 
অনুমিতিটি ফলব্মপে উৎপন্ন হয়ঃ তাহারই যৌক্তিকতা লইয়া আলোচন। 
করে। হুক্তিযুক্ত চিন্তায় যে মানসিক প্রক্রিয়াটি ঘটে তাহ1 বৈধ বা অবৈধ 
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দরজিকের সমস্য 


[,09910 19119 90191005901 009 158৮/3 ০01 1000101-1792211692. 
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হয় না; উহার ফলরূপে যে অনুমিত জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় তাহাই যৌঙ্তিক বা 
অযৌক্তিক হইতে পারে। 


কোন কোন যুক্তিবিজ্ঞানী ল্জিককে অন্ুমিতির আর্ট বা ব্যবহারবিদ্ধা 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । লজিক বদি প্ররূপ আর্ট হয় তবে লজিক পড়িয়া 
আমর! কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব ; অর্থাৎ 

লজিক-_-* 
অনুমিতির আট? দৈনন্দিন জীবনে সদাসর্বদা যুক্তিযুক্ত অনুমান করিতে 
পারিব। ইহার কারণ এই যে, আর্ট আমাদিগকে কোন 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে সাহাধ্য করে। বিজ্ঞান আমাদিগকে কোন বিষয় 
সম্বন্ধে স্থপরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করিয়া থাকে । 
বিজ্ঞান জ্ঞানমূলক | পদার্থবিজ্ঞান ([১/7551০5) উত্তাপ, আলোক, 
বিছ্যুৎশক্তি প্রভাতি ভৌতিক তথ্য সম্বন্ধে স্ুপরীক্ষিত জ্ঞান দে) জ্যোতিবিদ্ধা 
গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান দিয়া থাকে । লজিকও , অন্ুমিতির বিজ্ঞানরূপে 
স্থশৃঙ্খলভাবে যৌক্তিক অনুমানের নিয়মাবলীর জ্ঞান দিয়া থাকে । ইহার 
দ্বারা আমরা যৌক্তিক অনুমিত্ির স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হই, আর উহাকে 
ুষ্ট, অযৌক্তিক অন্গমিতি হইতে পৃথক করিতে পারি। আর্ট কিন্তু 
আমাদিগকে কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে, অর্থাৎ কোন কর্ম করিতে শিক্ষা 
দেয়। আর্ট ক্রিয়ামূলক ; বিজ্ঞানের মতে! জ্ঞানমূলক নহে । শল্যচিকিৎসা 
একপ্রকার রার্য। তাই শল্যবিদ্ভা একটি আর্ট বা ব্যবহারবিদ্ধ! ৷ 
অক্ত্রোপচারকালে শল্যচিকিৎসকের হন্ত সফলতার অহিত চালনা করাই 
ইহার উদ্দেশ্য । শল্যচিকিৎসক যখন অকস্ত্রোপচার-দ্বারা রোগ নিরাময় করেন 
তখন যেসকল নিয়মাবলীর দ্বার! তাহার কার্য শাসিত হয় তাহাদের নির্দেশ 
থাকে শল্যবিগ্যায়। নৌচালনা, পূর্তবিগ্যা» চিত্রাঙ্কন, ভা্বর্য» সঙ্গীত,, নৃত্য 
প্রভৃতি আর্টের সাহাধ্যে জগতের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। 
বিজ্ঞান জ্ঞানলাভ করিতে সাহাব্য করে, আট শিক্ষা দেয় কর্ম করিতে । আর্ট 
ব1 ব্যবহারবিছ্ধা কখনও কখনও এক বা একাধিক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের উপর 
নিউর করে। শল্যচিকিৎসককে সফলত'র সহিত অস্ত্রোপচার করিতে 
হইলে মানবদেহের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ 


যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু ৯ 


করা প্রয়োজন। ভাই শারীরবিজ্ঞান পাঠ ন! করিয়! নিপুণ শল্যটিকিৎসক 
হওয়া যায় না । কিন্তু এমন শুদ্ধ ব্যবহারবিগ্ভা। বা আর্টও আছে যাহাতে 
নিপুণতা লাভ করিতে হইলে হাতেকলমে অনুশীলন প্রয়োজন ;) কোন 
বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী না হইলেও চলে। এইসকল স্থলে অনুশীলন করিতে 
করিতে নৈপুণ্য লাভ হয়, যেমন, রন্ধনবিদ্ঞা বা কবরীবন্ধন। চুলবাধা আটের 
পশ্চাতে কোন বিজ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই আট ও বিজ্ঞানের 
মধ্যে কোন নিয়তসন্বন্ধ নাই। 


যুক্তিবিজ্ঞান আর্ট হইলে উহা পাঠের পর আমাদের অনুমিতিসমূহে আর 
ভুলত্রান্তি থাকিবার কথ। নহে । কিন্তু বৈধ অন্মমানের নিয়মাধলী জান 
এককথা, আর ব্যবহারিক জীবনে এ নিয়মাবলীর প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা । 
লাজক অনুমিতির্রি এ নিয়মাৰলীর জ্ঞান থাকিলেও আমর! সদাসর্বদ। উহাদের 
আর্ট নহে পালন নাও করিতে পারি। মানসিক অবসাদ, প্রমাদ 
বা হঠকারিতার জন্য আমাদের 'অধীত বিদ্যা কার্ধকরী নাও হহতে পারে। 
এই কারণে স্ত্রশিক্ষিত যুক্তিবিজ্ঞানীরও ছুষ্ট অনুমান হওয়া আশ্চর্ম নহে। 
আর বুক্তিবিজ্ঞান না পড়িয়াও কোন “কান ব্যক্তি তাহ।দের সহজবুদ্ধির দ্বারাই 
শুন্ধভাবে যুক্তি প্রদর্শন বা তর্ক করিতে পারে । স্থদক্ষ মল্পবীর বখন মল্লক্রীড়া 
প্রদর্শন করেন তখন তাহার শরীরের অভ্যন্তরে যে জটিল ত্রিয়াগুলি খটিতে 
থাকে তাহাদের জ্ঞান মল্লবীরের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আর যে বয়স্ক 
অধ্যাপক ওই শারীর ক্রিয়াঙুলি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন তিনি মলল- 
প্রতিযোগিতায় নামিলে হ্ণ্ঠাম্পদ হইতে পারেন। বুক্তিবিজ্ঞানকে তাই 
অন্মিতির আট বল! চলে না । ইচ্*! কেবলমাত্র জ্ঞাণদায়ী 'অন্মিতি বিজ্ঞান । 
অধশ্ত, সহজাত, সতেজ বুদ্ধিদীপ্ত মাগ্ুযের পক্ষে খুক্তিবিজ্ঞান পাঠ করিয়া 
অধিকতর সাফল্যের সহিত বৈধ অন্মান কর সম্ভব; আর যে ব্যক্তি বৈধ 
অনুমানের নিয়মাবলীর সন্ধযন রাখে না, তাহার সহজাত বুদ্ধি ততটা সফল 
নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহা যুক্তিবিজ্ঞান-পাঠের একটি গৌণ ফলমাল্র ৷ 
লজিকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে বৈধ অনুমানের বিধিনিয়মের জ্ঞান দান করা। 
এই কারণে, লজিক যে অনুমিতির জ্ঞানমূলক বিজ্ঞান এবং এ জ্ঞানাশ্রিত একটি 


১০ প্রাথমিক বুক্তিবিজ্ঞান 


আর্ট না ব্াযবভারবিদ্বা, মিল (10107) 90121001201] 0 ও ভোয়ালির 
( 11901 ) এইরূপ মত ভ্রান্ত বলিয়াই মনে ভয়। 


শ। লুক্তিন্লিভ্ভান পাতে উপক্মোগিতা £ 

প্রশ্ন হহতে পারে বে, মুক্তিবিজ্ঞানের সাহাধো বদি "আমাদের অন্মান- 
শক্তির উপ্নতিগ ন! হইল তবে এই শান্তের শালোচনায় লাভ কি? ধুক্তি- 
বিভ্ভান কখনই আমাদিগকে আমান করিতে শিখা না। অন্তমান করা বা 
ভেধপকা হইছে দিদান্তবাঁকা গ্রহণ কণ। সকল বুদ্ধিমান মান্তযেরহ সহডাত 
বটি । পরখ পক্তিবিগ আমাপিগকে বৈপ অন্গমান করিতেও সাহাধ্য করে 
এ], কারণ হই আট শঠে । সঠগাত বুদ্ধির দ্বারাই আমরা বৈপ অন্তমান করিয়া 
থাকি । তথাপি 'এ কথ! বল। যাধ থে, দৈনন্দিন ভীবনে যখন আকার! গক্ভিন্ক্ত 
এগুমশ করি তথনঃ মক্ভিশিজগন বৈধ ছল্টমানের যে শিয়মাধলা সচেতনভাবে 
গ্রণমূন কবিয়ু। থাকে সেহ িধিনিয়মগ্ুণিহ আআনরা না জানিযা 'অন্গসরণ 
খরিয়। থাকি । সক্ভিশিশুধান পাঠ ঝরিষা ত্র বিধিনিষমপ্জলি সন্ধন্গে সচেতন 
»ইলে আমাদের লাভ বৈ তি নাহ । এছ কারণে ঘক্কিবিজ্ঞান পাঠেধ গর 
দেনান্দন বনে বৈধ ঈঙগমান করিতে আমাদের অধিকহর স্বিধা হ গার 
কথা । আমাদের আঅহঙজাত জন্মমানশক্তি এহা শান্স অবাযনে অধিকতর 
গ্রথর ৬য় । ঠবাবভাব-গশখনে উন্নতি করিতে গহলে বুদিদীপু, যৌস্তিক 
কমসাধন করিতে হয়। ঝুসংক্াবাচ্ছ্। ভাবাবেগ-পরিগালিত জীপনে সাধলা 
আর্দন করা কিন ৮ যোক্তিক কমসাণন। উন্নাতএ সোপান আর ইকপ কম 
যৌক্তিক শিশ্বাস হইতেই নিষ্প্ন হষ়। ধে'ক্তিক ও অযৌন্তিক মত বা 
সিদ্ধান্ত সহঞ্জে পথক কারতে পারলে আমরা বদ্ধিধপ্ত ভবন বপন করিতে 
গারি। 
পরন্ক লজিক বা বক্তিবিজ্ঞান অপরাপর সকল বিজ্ঞানের ভিত্তিম্বরূপ ৷ 
সকন্ধ বিজ্ঞানই প্রাকৃত ঘটনার জ্ঞান হতে কিছু কিছু অন্তমান কবিষা থাকে, 
সার এই "অনুমান যৃক্তিখিজ্ঞান নিদেশিত বিধিনিষন ন। মানিধা চলিলে বৈধ 
হয না। সকল বিজ্ঞানকেই যক্তিব্স্ত হইতে হয়। এই কারণে 


৬ 


য্ন্কিবিজ্ঞানের লংজঞা ও বিষযবন্থ ১১ 


যৃক্তিবিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের মল বিজ্ঞান ( 0105) ঘ্ নিতেন) 
বলা হয়। 

মক্তিবিজ্ঞান-পাঠে বেশ কিছু মানসিক বাযাম ১য। দৈহিক স্বাক্কোর 
উন্থ যেমন ভ্রমণাদি প্রয়োজন তেমন ম'নমিক উিহকষেব জন্ধ প চিচ্ধার ধাাধাম 
প্রয়োজন | যক্কিবিভনে হঙ্গা তিক বিগাববিশ্বেষণ দানা সাধারণের বুদ্ধির 
ভগম্য অনেক জ্ঞানের উপাদানসমহ পৃথক না বিভক্ত করিয়া দেখা হয়। 
হার দ্বারা আমাদের সহচগাত আঅগ্মানশন্ডিপ্ লালন * শর্িবরন হহাষ। 
থাকে। পরশ বৈধ অন্তমানের বিশেবণত কপ মন্মানের উপাদান গুলির 
বিভজন ভহ্যাদি খুক্ভিবিজ্ঞানের কাছ নিজে নিগেহ আমাদের জ্ঞানাকজুণ্‌ 
পরিতপ্র কিয) আনন্দায়ক হয়। ভাষার মহি।যোহ এখমান বা যোন্সিক 
চিগ্বা সন্ব তি; এত কাণিণে পাকি শখ দিলাগসা পাম 15 পিঠ গকেড 
শিদেশ কবে । অভমানের বিশেষণ এক পুকার ভাবার বিশেষণ । ঙিশিবজ্ঞান- 
পাঠে ছামগ্জা ভাবাণ টিহ্রিয্র ন্দপাপানের উম্পনয বৈডানক গালে বাঝতে 
পারি । এইসব কাবণে স্ক্রাব জ্ানাকে সশ্যোগি বা অিগমোভানাঘ বল। 
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2৮০ নের বৈপত। ( ৬:110111১ ) দার সভ্যতার । 11117110। ) আরো 
পাথকায আছে ভিমানের বেবত। বা পোক্সিকাতা উতর ১০৬৬বাকা ও 
পিা্খপাকোর মো প্রথা্তি সেন (100211য8 510010771070)) উপর 


গ্কাশিত 5ম 


শি কছে। এ হাজারি সুজন 25৮ ৫৭ এটিও পাপা 5 
আর হৃভাহ্‌ 'অন্মানের বৌক্ডিক জন্দন্ধ (151617511010101)) 1 বখন 
সিদধন্থটি ্ারুভ হেউবাক্যদনভ (হয অথব। মিদা) ভে অনিবার্ষঙাশে 
নিঃক্ষত ভয়, তখন সমগ্র 'ভন্ঠমানটি বৈধ বা সন্ভিনন্ত হত! পাকে  'এতরূপ 
4. 


(উভ্ন্ঘ ভি খপ পুরা ঘাছ শা 25%- 


অ্চনানে ভেতবাব্য কবি বিছা 


বাকা রব পিদ্ান্থপাক্য প্রুচো তকে হালাদ। পালাদ। ভবে 


১২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


হইতে গৃহীত হয়, তবে বৈধ অনুমানে সিদ্ধান্তটি সত্য হয়; কিন্ত সিদ্ধার্তটি 
মিথ্যা হেতুবাক্য হইতেও যুক্তিযুক্তভাবে গৃহীত হইতে পারে; এ স্থলে সিদ্ধান্তটি 
সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে। অর্থাৎ সত্য বা নিথ্যা এই উভয় সিদ্ধান্তই 
যৌক্তিক ব! বৈধ ভাবে নান! রূপ হেতুবাক্য হইতে গৃহীত হইতে পারে। 
এই কারণে বৈধতা, সত্য বা মিথ্যা এই উভয় সিদ্ধান্তেরই সমানধর্ম হইতে 
পারে। তাই বৈধ 'অন্ভমানের্‌ সিদ্ধান্ত যে সত্যই হইবে এমন নিয়ম নাই; মিথ্যাও 
হইতে পারে । আবার খৈধ অগ্ুণানে সিদ্ধান্ত মিথ্যাই হইবে এমন নিয়মও 
নাই ; সত্যও হইতে পণরে। বৈধতা। ও সতাতা তাই একে অপরের উপর 
নির্ভরশীল নহে ; ইনার! পরস্পর-নিরপেক্ষ ( [1)001)60007)6 )। 


সকল মন্তস্ত ( হয়) মবণশীল 
সক্রেতিশ ( হন) একজন মনুষ্য নং অনুমান ) 


শ পাশপাশি পদ শী শশা আন পিসী 


- সক্রেতিশ ( হন) মরণণীল। 
উল্লিখিত উদ্বাহরণে প্রদত্ত হেতৃবাক্য দুইটি হইতে সিদ্ধান্তটি বৈধভাবে 
গৃহীত হইয়াছে আর সিদ্ধান্তটি সত্যও খটে ; ইহার কারণ হেতুবাক্য ছুইটি 
প্রকৃতই সত্য; অর্থাৎ সক্রেতিশ নামে প্ররুতই একজন এতিহাসিক পুরুষ 
ছিলেন আর সকল মনুষ্যই প্রকৃতপক্ষে মরণণাল । কিন্ত, 


সকল মঙ্গয্ুই ( হয় ) শ্রিপদী 

সক্রেতিশ (হন) একজন মন্তস্ত (২নং অন্তমান ) 

' সক্রেতিশ ( হন ) ত্রিপদী। 
এই উদ্দাহরণে সিদ্ধান্তটি স্বীকৃত হেতুবাক্য হইতে বৈধভাবে গৃহীত হইলেও 
মিথ্যা। সিদ্ধান্তটি বৈধ এই কারণে যে ২নং অন্ুমানে হেওঙ্ধাক্য যদ্রি সত্য 
হয়, সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইতে পারে না; অর্থাৎ হেতুবাক্য স্বীকার করিয়া সিদ্ধাও 
অন্বটকার করা অযৌক্তিক । কিন্ত সিদ্ধান্তটি মিথ্যা, কারণ সক্রেতিশ প্ররুত- 
পক্ষে ত্রিপদী ছিলেন ন! ১ আর যে হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, 
পসকল মনুস্যই (হয়) ত্রিপদী”, তাহাও মিথ্যা ; কারণ মন্ুষ্ প্রকৃতপক্ষে ত্রিপর্দী 


যুন্তিবিজঞানের সংজ। ও বিষয়বস্তু ১৩ 


নছৈ, দ্বিপদ্দী। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, মিথ্যা হেতুবাক্য 
হইতেও বৈধভাবে সভ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়; যথা-_ 


সকল জারম।ন ( হয়) ভারতবাসী-_মিথা! 
( ৩নং অন্মান ) সকল বাঙালী (হয়) জামান- মিথ্যা বৈধ 
“, সকল বাঙালী (হয়) ভারতখাসণ--সত্য 
এই ৩নং অনুমানটি সমগ্রভাবে বৈধ যদ্দিও. হেতুবাকা দুইটি মিথ্যা]! ও 
সিদ্ধান্তটি সত্য । 
এই কারণে সিদ্ধান্ত বৈধ হইলেই যে সত্য হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; 
বৈধ সিদ্ধান্ত মিথ্যাও হইতে পারে (২নং 'অন্মান)। অপরপক্ষে, অবৈধ 
সিদ্ধান্ত যে মিথ্য। হইবে এমন নিষমও নাই; অযৌরক্তক সিদ্ধান্ত সত্যও তইতে 
পারে। অর্গ্টাৎ কোন সিদ্ান্ যুক্তিযুক্তভাবে হেতুখাক্য হহতে নিগত ন। 
হইয়াও প্রকৃতপক্ষে মত্য গইতে পারে ; মথা-_ 
মকল আইনসভার সদস্তের। দাযিজশাল--শন্য 
(৪নং অনুমান) পণ্ডিত নেহরু (ভন) দায়ি্রণদ__সতা 7 অবৈধ 
. প্িত নেহৃর হেন) আাইনসভার সদঠ্-সতা 
এই ৪ন* অনুমানটি সম গ্রভাবে অনৈধ (1112]1) কারণ খিদ্ধান্থটি হেতৃবাক্য 
হইতে যুক্তিযুক্তভাবে গৃহীত হয় নাই) কেনা 21 স্ব যে, পণ্ডিত 
নেহকু দায়িত্গীল বান্তি ভহ্য়া৭ দাইনসভার সদন্য না৭ হহতে পারেন। 
তিনি কোন দায়িত্রনাল ডান্তার বা শিক্ষকও হইতে গারিতেন। গাহ উদ্ক 
অনুমানের হেতৃবাক্য শ্বীকার করিধাও এআামর। সিান্য অঙ্গীকার করিতে 
পারি। বদ্িও প্রত্যেকটি হেতৃবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্য সভ্য, সনগ্র অনুমানটি 
অবৈধ । পণ্ডিত নেহরু যে প্ররুভপক্ষে একছন 'জাহনসভার সদন্য তাহ! 
আমরা উক্ত ৪নং অনুমান হইতে জানিতে পারি না) সংবাদপত্র ইত্যাদি 
হইতে জানিতে পারি । 
যুক্তিবিজ্ঞান (লজিক ) শন্গমানের বৈধতা ব। অবৈধতা লহয়। আলোচনা 
করে। এই বৈধতা বা অবৈধতা "অনুমানের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে 


১৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


যৌক্তিক সম্দন্ষের উপর (],0%10.] 176156198) নিভর করে । এই যৌস্তিক 
সম্বন্ধ হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে “অতএব” এই শব্দ্বারা প্রকাশিত হয়, 
আর ইহাকেই অনুমানের আকারগত সম্ন্ধ বলে। ঘে কোন অনুমান শ্যদি 
ক (হেতুবাক্য ) তাহা হইলে খ (সিদ্ধান্ত )” অথবা “ক, অতএব খ” এই 
আকারে উপস্তিত হয়। প্রত্যেকটি হেতুবাক্যে ব সিদ্ধান্তবাকো যে 


যৌক্তিক বা সহ্বন্ধগুলি, পৃথ্থক পৃথক ভাবে প্রকাশ পায় তাহাদিগকে 
আাকারগত সম্বন্ধ 'আন্সমানের উপদ্দানগত জন্ধন্ধ (00105160116 13012.- 
এব" 611) ) বলে । উদ্লাহরণ-স্বরূপ বল। যায় যে, যখন বলি 
উপদানগত সঙথন্ধ “সকল মন্ুস্য (হয়) ত্রিপদী” তখন প্ত্রিপদবিশিষ্টত” 


রূপ ধম এবং সমগ্র এমন্তম্ত'জাতির মধ্যে এক অন্তিবাচক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতেছি । এই স্বখ্ধ ঠিক নহে, কারণ প্রন্বতপক্ষে আমরা স্থাহষের মধ্যে 
দ্বিপদবিশিষ্টতাই দেখিয়া থাকি । এই কারণে উল্লিখিত ২নং অনুমানে 
প্রথম হেতৃবাক্যের উপাদানগত সম্বন্ধটি মিথ্য|, আর ৩নং অনুমানে উভয় 
হেতুবাক্যের উপাদানগত সন্বন্ধই মিথ্য।। ওই একই কারণে মনুষ্য ও 
মরণশীলতার সম্বন্ধ ( ১নং অগ্ুমান ) প্রকৃতপক্ষে সত্য। কিন্ধু পৃথক পৃ*ক 
ভাবে হেতুবাক্য বা সিদ্ধান্তের উপাদানগত সম্বন্ধ, সমগ্র অনুমানের হেতুবাক্য 
ও সিদ্ধান্তের মধ্যবততী যৌক্তিক ব। প্রসক্তি সম্বন্ধ নহে। লগ্িকে এই 
যৌক্তিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধের নিয়মান্ুশাসনগুলি নির্ণয় করিয়া থাকে । ইহা 
এক বিশেষ শাস্ত্রূপে, সমগ্র অনুমানের বৈধতা বা অবৈধত। নির্ণয় করে। 
হেতুবাক্য ব৷ সিদ্ধান্তবাক্যের পৃথক উপাদানগত সম্বন্ধ সত্য কি মিথ্যা তাহ! 
লজিক পাঠ করিয়। জান! যায় না। সক্রেতিশ প্রকৃতপক্ষে মানুষ না হাতী 
ছিলেন তাহা! ইতিহাস বলিতে পারে, লজিক পারে না। অন্ুম্মনে 
উপাদানগত সম্বন্ধের সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে দর্শন,. শ্রবণ, 
বিভিন্ন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্য! প্রভৃতির সাহায্য লইতে হঞ্ছ। 
লজ্্কে আমর! কখন, কিভাবে সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্তভাবে হেতুবাক্য ( সত্য, 
মিথ্য। বা স্বীকৃত ) হইতে নিঃস্যত হয়, এই সমস্যাটুকুরই সমাধান করিতে 
পারি। অনুমান সমগ্রভাবে সত্য ব। মিথা। হয় না) বৈধ বা অবৈধ হয়। 


যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত ১৫ 


কেবলমাত্র উপাদানগত হেতুবাক্য ব। সিদ্ধান্তবাকাই পৃথক পৃথক ভাখে সত্তা 
বা.মিথ্যা হয়। লজিক অন্গমান বিজ্ঞান খলিয়। সমগ্র অনুমানের যৌক্তিকতা 
বা "অযৌক্তিকত! লইয়া আলোচন। করিবে । এই যৌক্তিকতাকে অনেক সময় 
অনমানের আকারগত সত্যতা ( 110770)7] 10016) বলে। লঙ্জিক 
কেবল মআকারগত 1 17101077101 ইহা হেঙুবাকা বা সিদ্ধান্তবাক্যের 
উপাদানগত সত্যতা (১1700751110) লইখা আলোচনা করিতে 
পারে না। 


| তভিন্ক-_ আদম্শ-ন্নির্পাস্রক্ষ লিভভ্তানন ৪ 

লজিক হ্হেতু বৈধ অনুমানের নিয়মকান্তন প্রবর্তন করে সেহেতু হহ্াকে 
একটি আদর্শ-নিণায়ক বিজ্ঞান লা ১২(১]11)1)01৮1 6161) বলা যায়। 
সকল প্রকারপরী্তি বা 'অন্মানের মধ্যে বৈধ অনুমান আদশল্থানশয় (1402), 
010) 1 বৈধ অন্মানহ নকলের কাম্য, "আর অবৈধ অস্টমান পরিত্যাজ্য | 
কাম্য বলিয়াহ বেধ অন্রমান মুল্যবান ভয় 7 এহ কারণে লর্জিক বা যুক্তিবিজ্ঞানে 
'অঙ্গমানের মূল্যায়ন (৬2]10560) বা মান নিদেশ থাকে । মনোবিজ্ঞান 
(1১+১০])0109) চিন্তনক্রিয়ার বাথ, বান্তণপূপ নির্ধ করিতে চাঙে খলিয়া 
উহা বৈধ, "অবৈধ সকল প্রকার চিস্তার স্বরূপ নির্ণয় করে। মনো বিজ্ঞানকে 
হাহ বস্তনিণায়ক টিস্তার বিজ্ঞান (1১৭16৬০5010 01 110)0081)6) বল। 
যাহতে পারে। কিন্তু লজিক বৈধ এগ্সসানের নিয়মনাতি প্রণয়ন করিয়া সকল 
অন্তমানের জন্য একটি মানদণ্ড (8৮%110019) নিয় করে। আমাদের 'অঙ্গমান 
কি রকম হুওয়। উচিত ইহাই লিকের আলোচা ) ছমাদের 'অনমান 
বান্তবিক পক্ষে কি রকমের তাহ] ইহার আলোচ্য নহে । লজিকের দৃষ্টিভঙ্গি 
তাহ"'শাদর্শমূলক-_একটি আদশের সাহায্যে ইহা সকল অন্কমানের মুল্যায়ন 
করিয়া থাকে। 
৬। মুক্তিশিভভান্নেন্্ ভিজ্অম্্র্নক্ভ্ত (5০০1৩ 0£ [0610 ) 2 

কোন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ধলিতে উহার আলোচ্য প্রধান প্রধান বিষয়ের 
একটি তালিক। বুঝিতে হইবে । যুক্তিবিজ্ঞান অন্গমান বিজ্ঞান । অনুমানেই 


১৬. প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ-অগ্রমাণের প্রশ্ন উঠে। যখন কোন বস্তকে সরাসরি 
দেখিয়! উহাকে একটি ফুল বলিয়া জানি, তখন এক অর্থে ফুলটিকে আমি 
চিন্তা করিতেছি । কিন্তু এই সাক্ষাৎ চিন্তা বা জ্ঞানে 
টাল কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, আর এস্থলে প্রমাণের প্রশ্ন 
উঠে না। ইন্দ্রিয় স্স্থ ও মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে সাক্ষাৎ, 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সন্দেহ হয় না। কিন্ত সন্দেহ আসিলে প্রমাণের প্রশ্ন উঠে। 
অন্থমান পরোক্ষ জ্ঞান; এ স্থলে কোন চিহ্ন ব৷ হেতুজ্ঞানের সাহায্যে অন্ঠ 
কিছুর জ্ঞান হয়। সকালে জানালার বাহিরে চাহিয়া বলিতে পারি যে, 
“কাল রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে ।” বৃষ্টি যেহেতু এখন দেখ! যাইতেছে না, অপরে 
আমার কথার প্রন্তিবাদ করিতে পারেন। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে 
আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার তাগিদ অনুভব কবিক্জ! এমতাবস্থায় 
মেঘাবৃত আকাশ, সিক্ত ভূমি ও বৃক্ষের দিকে নিদেশ করিয়া আমি আমার 
সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিতে পারি। এস্থলে এক জ্ঞান (বৃষ্টির), অন্ত জ্ঞানের (মেঘের 
ও সিক্ত ভূমির) দ্বার প্রমাণিত হয়। অগ্চমান বা পরোক্ষ জ্ঞানেই একমাত্র 
প্রমাণ ব] যুক্তির প্রশ্ন উঠে, আর এ যুক্তি বৈধ বা অবৈধ হইতে পারে। 
যুক্তিবিজ্ঞান এই কারণে অনুমান বিজ্ঞান ; প্রত্যক্ষ জন ইহার আলোচনার 
পরিধির বাহিরে । সকল প্রকার চিন্তাই লজিকের আলোচা নহে। 
অবশ্য যুক্তিবিজ্ঞান সকল প্রকার অন্থমানের বর্ণনা মাত্র নহে। পরস্ত' 
ইহ নুমানের বৈধতার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়মনীতির প্রবর্তন করিতে 
চাহে। ইহা আদর্শ যুক্তির ধর্ম নিদেশ করে বলিয়া 
ইহার দৃষ্টিভঙ্গীটি আদশ-নির্ণায়ক (]ঘ০776৮9 ), কিন্তু 
বস্ত-নির্ণায়ক ( 1১08161%9 )'নহে। 
কিছু ন1 কিছু ভাষার প্রতীক ব্যবহার না! করিয়া কোন 'অনমান, এমনকি 
কোন চিন্তাও করা যায় না । যদিও চিন্তা ও ভাষা একই বস্ত নহে তথাপি 
চিন্ত। কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। প্রমাণ-চিন্তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ, এই কারণে, 
স্বতাবতঃই ওই প্রমাণ-চিন্তার বাহক ভাষারও বিশ্লেষণ হইয়! পড়ে। যুক্তি- 


লঙ্জিকের দূঠিভঙ্গী ৪ 


ভা ও চিন্ত। 


যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! ও বিষয়বন্ত ১৭ 


বিজ্ঞান মুখ্ত: অন্ুমানচিস্তার বিশ্লেষণ করে আর গৌণভাবে ভাষার বিশ্লেষণ 
করে। কোন অন্ুমানকে হেতুবাক্য আর সিদ্ধান্তবাক্যে বিশ্লেষণ কর! 
যৌক্তিক বিশ্লেষণ । প্রত্যেক হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তকে এক একটি ভর্কবাক্য 
(চ:000816197) বল! হয়। কোন কথিত বা লিখিত বাক্যের অর্থই হইল 
এই তর্কবাকায আর এঁ অথ সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে। আমরা অনতি- 
বিলম্বে দেখিব যে, তর্কবাক্য আবার পদ্জমূহ্থ (1609) দ্বারা গঠিত । এই 
কারণে যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর মধ্যে পদের আলোচনা, তর্কবাক্যের 
আলোচন। আর অনুমানের আলোচন! পড়িবে । 
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দ্বিভীর অধ্যায় 
অনুমান-অবরোহ ও আরোহ যুক্তির বিশ্লেষণ 


১। অসন্ুত্মানেল প্রন্কান্সভ্ডেদ 2 
যুক্তিবিজ্ঞান যেহেতু অনুমান বা৷ বুক্তি-সংক্রান্ত বিজ্ঞান সেই হেতু ইহ! 
বিভিন্ন ধরণের অন্থমিতির শ্রেণীভেদ করিয়া! শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয় । যে- 
কোন বিজ্ঞানে আমরা একটি বিস্তাস-শ্ঙ্খলা দেখিতে পাই । বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তর যেমন তেমন সন্নিবেশ কোন বিজ্ঞানে থাকে না। অপেক্ষাকৃত 
সহজ বিষয় দিয়া আরম্ভ হইয়া ধাপে ধাপে অধিকতর কঠিন ফর্বযয়ের বিন্তাসই 
বৈজ্ঞানিকের সুশৃঙ্খল পদ্ধতি । যুক্তিবিজ্ঞানও এইরূপ সরল অনুমান হইতে 
ক্রমশ: দুরূহ, জটিল অন্ুমানসমূহের বৈধতা৷ পরীক্ষা করে। পাশ্চাত্য যুক্তি- 
বিজ্ঞানে অন্থুমিতি ব। যুক্তির দুইটি প্রধান ভাগ স্বীকার কর! হইয়াছে-_ 
অবরোহাঙ্ুমানল (710০000655৪ 7762501)87)6 ) ও আরোহান্কুমান 
( [10000615৩ ]792,9070317% )। এই ছুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে আরও অনেক 
উপশ্রেণী আছে । অবরোহাচ্ুমান বা! আকারগত 
(954501৮9) ও যুক্তিতে কোন সিদ্ধান্তের পূর্ণ, নিঃসংশয় প্রমাণ হয়; যেমন, 
ইউক্লিভীয় জ্যামিতির কোন উপপাছ্যের প্রমাণ। কিন্তু 
্রত্যক্ষাশ্যয়ী আরোছাচ্ছমানে কিছুট! অপূর্ণ, কমবে 
সম্ভাব্য প্রমাণ দেখা যায়? কিন্তু পুরাপুরি নিঃসন্দিগ্ধ যুক্তি ব্যবহার হয় না। 
প্রথমটি যৌক্তিক প্রমাণ-_এই স্থলে হেতৃবাক্যগুলি সত্য হইলে সিদ্ধান্য সত্য 
ন1 হইয়া! পারে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি ( ইন্ডাক্‌শন্‌) কমবেশী সন্ভাবনাপূর্ণ 
যুক্তি, যেখানে হেতুবাক্য স্বীকার করিয়াও সিদ্ধান্তটি অস্বীকার কর! যায়। 
'অবরোহানুমানে আমর! হেতুবাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিচার করি না) 
স্থলে আমরা প্রদত্ত হেতুবাক্য সত্য বলিয়া ধরিয়া জই, আর উহার 
পর প্রদত্ত হেতুবাক্য হইতে কোন্‌ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বা বৈধভাবে অনুমিত 


(1700015৬6) 
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হইবে, ইহাই নির্ধারণ করিতে চেষ্টা কর্রি। অরথাং হেতুবাকা বা সিদ্ধান্তের 
একক সত্যতা! ব। মিথ্যাত্ব বিচার ন। করিয়া উহাদের মধ্যে প্রসত্তি সন্থম্ধাটি 
পূর্ণভাবে বজায় আছে কিন! তাহাই বিচান্র কৰা হয়। অন্কথায় অবরৌহা্- 
মানে যুক্তির আকারের বৈধতাই বিচার্য, যুক্তির বস্তব বা উপাদানগত সত্যতা! 
বিচার্য নহে (পৃঃ ১৪ দেখ)। ডিডাকৃটিভ.বা অবরোহ যুক্তিবিজ্ঞান 
আকারনিষ্ঠ ; ইহ! যুক্তির বৈধতা নিরূপণ করে, সত্যতা নিরূপণ করে না। 
যে যুক্তবিজ্ঞানে কেবলমাত্র আকারনি& 'মন্গমানের আলোচনা হয় তাহাকে 
ডিভাকৃটিভ লজিক বলে। এই লজিকে আমরা ঠিক ঠিক প্রসক্তি সম্থন্ধের 
( 701%6107 ০৫ [9011026107) নীতি গুলি নির্ধারণ করিতে চাই । সিদ্ধান্তকে 
অনিবার্ষভাবে প্রদত্ত হেতুবাক্য হইতে নিঃসৃত হইতে হইলে এই নীতিগুলি 
মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্ধু আরোহাহুমানে (]1708০801) ) আমরা 
সতা সিদ্ধান্তঃ সত্য হেতুবাক্য হইতে অনুমান করিতে চাহি, আর উহা! এক- 
প্রকার বস্তনিষ্ঠ অনুমান ( 1196619)] 13028017176) 

বৈধ অবরোহ্াচ্ুমানে সিদ্ধান্তটি কখনই হেতুবাক্য অপেক্ষ! 
অধিক ব্যাপক ব। অধিক প্রসারিত সভ্য হইতে পারে না। ইহা 
ঠিক ঠিক প্রসক্তি সম্থন্ধের নিমিত্ত একটি স্মবশ্ট প্রতিপাল্য নিয়ম । হেতুবাক্য 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে ব! সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করে। এখন যে সত্য সিদ্ধান্তে 
বিবৃত বা প্রকাশিত হইয়াছে, হেতুবাক্যে যদি তদপেক্ষ! 
নুন বা কম ব্যাপক সত্য কথিত হয়, তবে সিদ্ধান্তের 
একটি অংশ হেতৃবাক্যের প্রভাবের বাহিরে পড়িবে । প্রন্বপ হেতুবাক্য তাহা 
হইলে সিদ্ধান্তের এক থগ্ডিত অংশকেই সমর্থন করিবে কিন্তৎপূর্ণ সিদ্ধান্তকে 
কখনই প্রমাণ করিবে না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল হেতু কথণই অধিকতর বলশালী 
ৰা ব্াপক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে পারে ন!। উদাহরণন্বরূপ বল! যায় যে, 
“সকল সহরবাসী ( হয় ) সভ্য” “সকল মন্ুয্ত (হয়) সভ্য” সত্যটি অপেঙ্গ। কম 
ব্যাপক ব সঙ্কীর্ণতর। কারণ, “সকল সহরবাসী”, “সকল মন্ুস্তের” এক অংশ- 
মাত্র বলিয়। আমর! আানি। তাই “সকল সহরবাসীই (হয়) সভ্য” এই তর্কবাক্টি 
হেতুবাক্য হিসাবে, “সকল মনুত্ই (হয়) সভ্য” এই সিদ্ধান্তকে কিছুতেই সমর্থন 


অবরোহনুমান 


২৩. প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


বাঁ শ্রসাণ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, সহরবাসী নয় এমন মাধ 
অসত্য ছইতে পারে। তাই উক্ত হেতুবাক্য হইতে “কিছু ( অন্ততঃ একি ) 
মানুষ ( হুয় ) সত্য" এইরূপ অব্যাপক সিদ্ধান্তই গৃহীত হইতে পারে। “নকল 
মানুষই সতা* এই সত্যটি (বদি সত্য হয় | হয়তো আমরা অন্তভাবে জানিতে 
পারি বা প্রমাণ করিতে পারি; কিন্তু “সকল সহরবাসীই সভ্য” এই সত্য, 
উহাকে প্রমাণ করিতে পারিবে না । বৈধ অবরোহাম্মানে সিদ্ধান্তটি সর্বদা, 
হেতৃবাক্যকে অনুসরণ করিবে বা! উহার উপর নির্ভরশীল হইবে । তাই যে- 
ফোন অবরোহাত্সক প্রমাণে হেতুবাক্যকে অবশ্যই সিদ্ধান্তের মতই ব্যাপক ব। 
বলশালী, অথবা অধিকতর বলশালী হইতে হইবে। হেতুবাক্য প্রবল ও. 
সিদ্ধান্ত সমশক্তি ব। দুর্বলতর হইবে । অন্ুমানে আমর! হেতুবাক্য বলিয়৷ 
উহারই শক্তিতে বা যুক্তিতে দিদ্ধান্তবাক্য বলিয়৷ থাকি। ছতুবাক্য হইতে 
যেটুকু সত্য অনিবার্ধভাবে পাওয়া যায় কেবল সেইটুকুই সিদ্ধান্তে বলিবার 
অনুমোদন আছে। সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যের বাহিরে প্রসারিত হইতে পারে না; 
হেতুবাক্যে যে সত্য সুপ্ত তাহাই সিদ্ধান্তে প্রকট হয় মাত্র। তাই বৈধ 
অবরোহান্থমানে এক ব্যাপক, সাবিক নিয়মকে (0167678] [49 0 06) 
উহ্বারই অধীন বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে প্রয়োগ করিয়া, বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা! 
হয়। এইস্থলে অধিকতর ব্যাপক সত্য (হেতু) হইতে কম ব্যাপক ব! 
সমব্যাপক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। 


সকল মন্তস্ত ( হয়) মরণশীল 
* সকল অধ্যাপকের! (হয় ) মনু 
,* সকল অধ্যাপকের (হয়) মরণশীল 


উক্ত অনুমানে, “সকল মন্ুস্” সম্বন্ধে এক সত্য “সকল অধ)াপকদের” সম্পর্কে 
প্রয়োগ করিয়। সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে; “সকল অধ্যাপক” “সকল মনুষ্তের” এক 
অংশ বলিয় অন্থমানটি বৈধ হইয়াছে । কিন্তু “সকল মনুয্ত” সম্বন্ধে সাবিক 
সত্যটি “সকল প্রাণী” সমন্ধে প্রয়োগ কর! যায় না; কারণ “সকল প্রাণী”, 
সকল মনুষ্” অপেক্ষা ব্যাপকতর শ্রেণী । এই কারণে : ্‌ 


'অন্থমান--অবরোহ ও আরোহ্‌ যুক্তির বিশ্লেষণ * ₹&৯ 


সকল মন্ুস্ক ( হয়) মরণশীল 
সকল মনুষ্য ( হয়) প্রাণী _ 
_. স* সকল প্রাণী ( হয়) মরণশীল 

এই অনুমানটি দুষ্ট ও অবৈধ। যখন কোন বিশেষ সত্যকে কোন সাবিক 
সতা ব1 নিয়মের সাহায্যে প্রমাণ কর! হয় তখন উহাকে অবরোহাঙুমান বা 
অবরোহাত্মক প্রমাণ বলে। বিশেষ সত্যটি সাবিক সত্যের ভিতর সুপ্ত থাকে 
বলিয়! সাবিক নিয়মটি, হেতু হিসাবে, বিশেষ সত্যের প্রমাণে পর্যাপ্ত হয়। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে সাবিক বা ব্যাপক নিয়মগুলির অবরো- 
হামুমানে বিশেষ বা অব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, ও সাবিক সত্যগুলি আমরা 
কি ভাবে জানি ব! প্রমাণ করি । কিছু ।কছু অরূপ সাধিক সত্য (0107167%] 
শুশ্০]) ) ক্বতঃসিদ্ধ ও নিঃসন্দিগ্ধ হয়। ইভারা কোন প্রমাণের অপেক্ষ। 
বাখে না ও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই হহাদের প্রতিবাদ করিতে পারেন না। 
যেমন, “দুই বস্ত, একই বস্তর সহ্তি সমান হইলে, তাহারা পরম্পর সমান,” 
“২4৯৪”, “কোন বস্তর অংশ এ পূর্ণ বস্ত অপেক্ষা কম”, “সকল কার্ধেরই 
কাবণ আছে” ইত্যা্দি। ইহার! শ্বভঃসিদ্ধ “ই কারণে যে, যে মুহুর্তে এ সকল 
বাক্যের অর্থবোধ হয সেই মুহূর্তেই ইহার সত্য বলিয়। 
গৃহীত হয। ইহাদের সত্য বলিয়া ন। মানিলে আমাদের 
বুদ্ধির চিন্তনক্রিয়। ব্যাহত হয়। এহ খাক্যগুলিৰ অন্তর্গত শব্দার্থের দ্বারাই 
উহাদের সত্য নিণীত হয়; বাহিরে যাওযাব প্রয়োজন হয ন। | ৯২১, ৭৪, এবং 
44; যোগ চিহ্বের অর্থ যদি 'আমবা সম্যক উপলব্ধি কবি তবে “২4২৪৮ 
মানিতে হইবে ; ইহার অন্যথা! হয় না। 

কিন্ত সকল সাধিক সত্য ব। নিয়মই স্বতঃসিদ্ধ হে । অধিকাংশ সাবিক 
সত্য ব। নিয়ম উহাদের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ-এর ( 08৪৫৮" 
26100 ) দ্বারা প্রমাণিত বা অগ্রমাণিত হয়। যেমন, একজন মানুষকে 
মরিতে দেখিলাম ; ইহ “সকল মন্স্ম মরণশীল” এই সাধিক সত্যের একটি 
দৃষ্টান্ত । যে স্থলে এইরূপ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টাস্ত দেখিয়! এক সাবিক গ্ীত্য 
সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ কর! হয়, সেই স্থলে আরোহানুমান ব1 [90006100, হয়। 





স্বতঃসিদ্ধ নম 


২২ * প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


আরোহান্গমান একপ্রকার শিথিল প্রমাণ; পূর্ণ, পর্যাপ্ত যুক্তি" নহে। 

আরোহান্থমান একপ্রকার সামান্ঠীকরণ-_বিশ্ষে সত্য 
হইতে সামান্ত বা সাবিক সত্যে প্রয়াণ। এই অন্ুমানে 
হেতুবাক্যগুলি পর্যবেক্ষণপ্রহ্থুত বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত, আর সিদ্ধান্ত এক 
সাবিক সত্য, যাহা দেখা-অদেখা জমন্ত দৃ্াত্তকে অন্তর্ভুক্ত করে। আরো' 
হানুমানে সিদ্ধান্তবাক্য হেতুবাক্য হইতে সদাই অধিক ব্যাপক বা প্রসারিত 
হয়। এই কারণে হেতুবাক্য সিদ্ধান্তকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারে না 
কিন্ত কম বেশী সম্ভব করিয়া তুলে। আরোহানুমানের দৃষ্টান্ত : রাম, হরি, 
তপতী, ভারতভীরা মনুগ্ব আর তাহাদিগকে মরিতে দেখা গিয়াছে; অতএব, 
সকল মুম্ই ( দেখ! ও অদেখা ) মরণশীল। এই ধরণের অনুমানকে সামান্ঠী- 
করণ (010100111886101) ) বলে। এখানে এক সাবিক সতা তদন্তর্গত 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে অনুমিত হয়। উপরে লিখিত 


নি “নকল সহরবাসী (অর্থাৎ কিছু মানুষ) সভ্য” এই 
70588077109 হেতুবাকা হইতে, “সকল মানুষই সভ্য” এই সিদ্ধান্তও 


এক আরোহানুমান। আরোহান্ুমান ব1 সামান্্ীকরণে 
আমরা হেতুবাক্য হইতে অধিক প্রসারিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই আর হেতু- 
বাক্যগুলির উপাদানগত সতাতা (11896008] [0 ) পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
নিশ্চয় করি। তাই আরোহাম্থমান একপ্রকার বস্তগত অনুমান ( 7126925]' 
180280710% )। আমর] প্রথমে অবরোহান্ুমান বিশ্লেষণ করিয়া উহার 
বৈধতার নীতিগুলি নির্ণয় করিধ। অতঃপর আরোহান্মান আলোচন] করিয়' 
কি অর্থে উহা! বৈধ হয় তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। 


২২। অস-্বল্পোহান্নুমানেন্ এপবক্ছগাক্সতভেিদে ( 1011008 01 106০810- 
15০ 13999010111 ) 2 
অবরোহান্মান প্রধানতঃ ছুই প্রকার €১) নিরপেক্ষান্থুমান (170100- 
019০) ও €২) জসাপেক্ষাচ্চুমান (11691966)। সংপেক্ষ অবরোহাত্মক 
অনুমানকে £জিলজিজম্‌” (8511021870 ) বলা হয়। যেকোন অন্গমানের 


অন্ুমান-_অবরোহ ও আরোহ যুক্তির বিশ্লেষণ ২৩ 


দুই অংশ থকে 2 (ক) হেতুবাক্য বা হেতুবাকাসমূহ ও (খ) দিদ্ধান্তবাকা। 
সিদ্ধান্তবাক্য হেতুবাকাঘ্বারা সমধিত হয়। যদি একটি 
মাত্র হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়, অর্থাৎ 
যদি সিদ্ধান্তটি একটি মাত্র হেতুবাক্যের দ্বারা সমধিত 
হয় তাহা হইলে নিরপেক্ষাঙ্গুমান হয় ; যথা : 

সকল ব্যাঙ্কমালিক (হয়) দায়িত্বশীল ব্যক্তি 

' কিছু কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি ( হয়) ব্যাঙ্ছমালিক। 

কিন্ত যদি সিদ্ধান্তটি দুইটি হেতুবাক্যের সংযুক্তির ফলে গৃহীত হয়, তাহা 
হইলে উহাকে সাঁপেক্ষান্মান ধা! সিলজিজম্‌ বলে ; যথ! : 

সকল ব্যাস্কমালিক ( হয়) দায়িত্বশীল ব্যক্তি 

চিস্তাহরণ বাবু( হন) ব্যাঙ্কমালিক 


পপ? পাক স্পা এপি জপ শা? শপ এ জর পাপা আহ এ 


*, চিস্তাহরণ বাবু (হ হন [) দায়িতবণীল : ব্যক্তি। 


নিরপেক্ষানুমান ও 
সাপেক্ষান্থুমান 


9%1 ( নদী ) শব্দের অর্থ, একত্রে; 'আর 750905 ( লোগসের ) অর্থ চিন্ত1 
করা। সাপেক্ষান্ুমানে যেহেতু আমর দুইটি ঠেতুবাক্যকে যুক্তভাবে চিন্তা 
করিয়া, তাহাদের মিলিত ফলরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, সেইহেতু এইক্নপ 
অন্মানকে “দিলড্িজম্' বলে। সিল।ঈজম্‌ ছাড়াও আরও কয়েক প্রকার 
অবরোহাস্মরক সাপেক্ষান্তমান আছে; তবে এই প্রাথমিক পুস্থকে এ জটিল 
অনুমানগুলি আলোচিত হইধে না| 


শ৩। অন্যুন্মান জা ম্মুক্িলি লিশ্লোসশ-তর্কলাক্তয 
( 15:01)0516801)8 ) 2 

কোন অনুমান বা বুক্তি বিশ্লেষণ করিলে উহার মধো ছুই পুথক উপাদান 
পাওয়া যায় £ (১) হেতুবাক্য বা হেতুবাক্যসমূভ 'মার (১) সিদ্ধান্তবাক্য | 
প্রত্যেকটি হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যকে, সাারণনাবে যৌক্তিক বাক্য 
বা ভর্কবাক্য (1.00168] : 9769766 ) বল! হয়। 'এই তর্কবাক্য ব| 
ঢ১:0100916107) কিছু সত্যত| বা মিথ্যাত্ব প্রকাশক বাক্য মাত্র; যথা, “পঞ্রিত 
এনহক্ক (হন) ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী” । তর্কবাক্যসমূহ এমন 


২৪ , প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


কতকগুলি উক্তি (8%86900$6) যাহার মধ্যে কোন কিছু অন্ত কোন কিছুর 
সম্বন্ধে সত্য ব। মিথ্যা বল৷ হইয়া থাকে। যদি বলি “সকল মনুষ্য ( হয়) 
মরণশীল” তাহ! হইলে আমি 'মরণশীলতাকে” “সকল মনুম্ত” 
সম্বন্ধে সত্য বলিয়া বলিতেছি অর্থাৎ “মরণশীলতা+ সর্ব- 
মানবের সম্বন্ধে স্বীকার করিয়া (৪টি) লইতেছি। 
পুনরায় যদি বলি "কোন মানুষই সাধু নহে” তবে “সাধুতা? ধর্ম “সর্যমানবের? 
সম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়। ধরিতেছি, অর্থাৎ সকল মানুষ সম্বন্ধে “সাধুতাকে' নিষেধ 
(0973) করিতেছি । তর্কবাক্য একপ্রকার ম্বীকার (8 00096190) বা 
অন্বীক।র (708939] ) প্রকাশক উক্তি। ইহা সত্য বা মিথ্যা বিবৃতমূলক 
অর্থাৎ বর্ণনামূলক উক্তি মাত্র । 

কিন্তু যে-কোন ভাষার অর্থবোধক বাক্যসমৃহ কোন সত্যের স্বীকার বা 
অস্বীকার ছাড়াও অন্ঠান্ত কর্তব্য পালন করিয়া! থাকে । রশন্টবাধক, অন্ধুজ্ঞ।- 
বোধক বা আশ্চর্যবোধক বাক্যগুলিতে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার থাকে ন|। 
এই দ্দিক হইতে তর্কবাক্য, (যাহা সত্য ব1 মিথ্য। হয় ), অন্যান্ত বাক্য হইতে 
পৃথক। একমাত্র তর্কবাক্যেই স্বীকার বা অস্বীকার থাকে। প্রশ্নবোধক 
তকবাক্য ও অগ্ান্ত বাক্যের দ্বার জিজ্ঞাসা করা যায়, যেমন “ঠাকুর ঘরে 
বাক্য কে; অনুজ্ঞাবোধক বাক্যে হুকুম করা যায়, যেমন 
“স্থির হইয়। দাড়াও” ; আশ্চযবোধক ব[ক্যে এক বিচিত্র মানসিক ভাব প্রকাশ . 
হয়, যথা, “%অহে।! কি পরিতাঁপের বিষয় 1” ; কিন্ত ইহাদের কোনটাই 
সত্য ব৷ মিথ্যা! হয় না; ইহারু। কিছুই ত্বীকার বা অস্বীকার করে না। 
অনুমানের উপান্নোন হিসাবে কেবলমাত্র তর্কবাকন্ত লইয়াই যুক্তিবিজ্ঞান 
আলোচন। করে। 

পাশ্চাত্য যুক্কিবিজ্ঞানী মিল (111) ) বলিয়াছেন যে, তর্কবাক্যে আমরা 
কোন কিছু বিষয় অন্ত কোন কিছু বিষয় সম্বন্ধে সত্য বলিয়৷ স্বীকার ব! 
অস্বীকার করিয়া থাকি। এইরূপ ত্বীকৃতি বা অস্বীকতিমূলক মানসিক 
ক্রিয়াটিকে অবধারণ ব। 00100 বলা হয়। আর এ অবধারণরূপ 
মানসক্রিয়ার ফল, শ্বীকার বা অস্বীকারকেই, অর্কবাক্য বা ১:০০০818107 


তর্কবাক্য-_ 


70900931110] 
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বলে; অর্থাৎ অবধারণ হুইল স্বীকৃতিমূলক মানসক্রিয়। আর তর্কবাকা হইল 
যাহা স্বীকার করা গেল তাহা । যাহা স্বীকার ব1 অস্বীকার কর! হয় তাহাই 

সত্য বা! মিথা। হইতে পারে । অর্থাৎ তর্কবাকাই সত্য না 
অবধারণ--]830- 
11971 ; তর্কবাক্য-_ মিথ্যা হয়; অধধারণরূপ ক্রিয়া সত্য বা মিথ্যা হয় না। 
7১:০০581০7,ও  তৎসন্বেও অবধারণ ও যৌক্তিক বাকা একই ক্রিয়ার ভিতর 
দি ও বাহিরের দিক। এক অপর ব্যতীত সম্ভব নহে। 

যুক্তিবিজ্ঞান মুখ্যতঃ ভর্কবাক্য লইয়াহ 'আলোচনা করিয়া 
থাকে । তর্কবাক্য আবার এক বর্ণনামুলক ভাবষিত বাক্যে প্রকাশ 
পায়। যেসকল লিখিত বা কথিত বাকা কোন সন্য বা মিথ্যা বর্ণনা 
( বিবৃতি ) প্রকাশ করে, তাহাই সত্যত। বা মিথ্যাত্ব প্রকাশক ভাষিত বাক্য । 
র্কবাকায ও ভাষিতবাক্যের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, পিবুতিমুলক ভাষিত- 
বাক্যের অর্থার্টই হইতেছে তর্কবাক্য। নিম্নের তিনটি ঘোষক, বিবৃতিমূলক 
বাক্য একই তর্কবাক্য বা অথ প্রকাশ করে ) যথা, 

(১) [01250 4 008. (ইংরাজী) 

(২) 'আমার একটি কুকুর আছে। (বাঙল!) 

(৩) 107 10002 €51)01) []011)0. (জামান ) 
এই তিনটি ভাষিত বাকা্যই সমর্থক 'আর ওই অথই সত্য বা মিথ্য। হয়। 
তথাপি ইহ মনে রাঁখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র 'অর্থ শুন্তে ঝুলিয়। থাকিতে 
পারে না। ইহাকে কোন ভাষিত বাক্যের অর্থ ই হইতে তইবে এবং এ অর্থ 
ব1 তর্কবাক্যকে কোন না কোন ভাষাপ্রতীকের সহিন্ত মুক্ত হইতে হইবে। 
তাই তর্কবাকাকে যেন অবধারণ ক্রিয়ার ভাবিত রূপ বল! যাইতে পারে । ভর্ক- 
বাক্যকে অর্থবোধক বর্ণনামূলক বাক্য বলাই শ্রেয়। একমাত্র অন্তজ্ঞা, প্রশ্ন 
প্রভৃতি ভাষিত বাক্যের সহিত ইহার পার্থক) দেখা যায়। 


1 অভর্কব্ান্ত্যে হিনেিঅল_ পদে (পু ওা09 ) 5 
একটি তর্কবাক্যকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা বাইবে যে, উহার মধ্যে ছুইটি 
প্রধান অংশ আছে। প্রত্যেক বর্ণনামূলক বাক্যে একটি অংশ থাকে যাহার 


২৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


বর্ণনা হয় ও অপর অংশ হইল এ বর্ণনাটি, যাহ পূর্বোক্ত অংশের সম্বন্ধে সত্য 
বা মিথ্যা হয়। তাই প্রত্যেক ঘোষক তর্কবাক্যের দুইটি বিভিন্ন উপাদান, 
(ক) যাহা বর্মিত ও (খ) যাহ! প্র বর্ণন। । প্রথমটিকে তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য বল 
০ হি দ্বিতীয়টিকে উহার বিধেয় বল! হয়। তর্কবাক্যে 
তর্কবাঁকোর উপাদান কোন কিছু, অন্ত কোন কিছু সম্বন্ধে ত্বীকার বা অস্বীকার 
কর! হয়। যাহার সন্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার ব! 
অস্বীকার করা হয় দেই অংশ-প্রকাশক শব্দ বা শব্বগুলিকে উদ্দেশ্ঠ 
(901)1906 0 60০ 70009816100) বলে। আর যাহা স্বীকার বা 
অন্বীকার করা হয় সেই অংশ-প্রকাশক শব্দ বা শব্খগুলিকে বিখেয় 
(1০7601০8600? 67৩ [১:01)08610 ) বলে। “মনুষ্য (হয়) মরণশীল” এই 
তর্কবাক্যে “মনুস্ত' উদ্দেশ্য আর “'মরণশীলঃ বিধেয়। এই তর্কবক্যে 'মরণনীল, 
বিধেয়টি উদ্দে্টসম্পর্কে স্বীকার কর! হইয়াছে । প্র তর্কবাক্যের অন্তর্গত “হয়ঃ 
ক্রিয়াপদটি এ ত্বীকৃতিমূলক সম্বন্ধটি প্রকাশ করিতেছে । পরস্ত এই ক্রিয়াপদটি 
উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে সংযুক্ত করিতেছে বলিয়া তর্কবাক্যের এই ক্রিয়াপদকে 
“সংযৌজক” বাঁ 00019 বলা হয়। প্বিড়াল ষট্পদবিশিষ্ট নহে” এই 
তর্কবাঁকো বিধেয় “ষটপদবিশিষ্ট” উদ্দেশ্য “বিড়াল” সম্বন্ধে অস্বীকার করা 
হইয়াছে । এখানে সংযোজক “নহে” বা “না হয়' প্র অস্বীরু তিমূলক সম্বন্ধ 
প্রকাশ কক্টিতছে। স্তরাং তর্কবাক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনটি বিভিন্ন 
উপাদান পাওয়া যায়-_(১) উদ্দেশ্য, (২) বিধেয় ও (৩) সংযোজ্ক | তর্কবাক্যের 
উদ্দেশ্য ও বিধেয়াকে পদ্দ বল! হয়। সংযোজকটি পদ 
নহে; উহা! উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদকে সংযুক্ত করে 
ও উদ্দেশ্ত-বিধেয়ের অস্তবর্তী সন্বন্ধটি প্রকাশ করে। 
ইংরাজী ভাষায় কোন তর্কবাক্য ( [১:0109916100, ) প্রকাঁশ করিলে উহার 
তিনটি উপাদান পরিষ্কারভাবে দৃষ্টি আকধণ করে; যথা “411 000) 29 
01081” ; এখানে 1৫৩7. উদ্দেশ্য, 11059] বিধেয় ও 1৪, সংযোজক ব| 
কপুল। । তেমনি ৭1308109581067), 208. 10৮ 1)0169৮* এই বাক্যে 
[1811165821015+ উদ্দেশ্য) 11070686 বিধেয় ও 8: 00৮ সংযোজক, কেননা 


পদ রঙ 
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উহ অস্বীকৃতিমূলক সঙ্থন্ধ প্রকাশ করিতেছে । কিন্তু বাংলাভাষার তর্কবাক্যে 
এই উপাদানগুলির ভিন্নত৷ সব সময় খুব স্পষ্ট নহে। বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন 
বাজ রীতি রীতি ব ঢং থাকে। বাংলা রীতিতে সংযোজকটি 
সংযোজক প্রায়শঃই উহ থাকে । সাধারণতঃ প্ফুলটি (হয়) লাল” 
না বলিয়!, আমরা “ফুলটি লাল” বলিয়া থাকি | তৎসত্বেও 
এই শেষোক্ত রীতিতে যে সংযোজকটি উহ আছে তাহা বুঝা যায়। প্লাল 
ফুল” ও “ফুলটি লাল”-এর পার্থক্য বুঝিলেই ইহা! স্পষ্ট হইবে। “লাল ফুল” 
তর্কবাঁক্য নহে, একটি পদমাত্র ; উহার সগ্বন্ধে কিছু বলিলে তর্কবাক্য হয় 
যথা, “লালফুল গন্ধহীন”। কিন্তু “ফুলটি লাল” একটি পূর্ণ তর্কবাক্য ও একটি 
স্বীকৃতি ; ফুলটির সম্বন্ধে লাল রং সত্য বলিয়! স্বীকৃতি । “লাল ফুল” ও 
“ফুলটি লাল”-$র এই পার্থক্য স্পষ্ট করিতে শেষোক্ত স্বীকৃতিকে “ফুলটি (হয়) 
লাল” লেখা! সঙ্গত। বীংলা রীতিতে সংযোজক সাধারণতঃ উহ থাকে 
বলিয়া! সংযোজকটি এখানে বন্ধনীর মধ্যে রাখ! হইয়াছে । ইংরাজী ভাষাতেও 
যে সংযোজক সর্বদাই প্রকট থাকিবে এমন নিয়ম নাই । যথা, ”])9 ৪) 
৪1)1768.৮ যুক্তবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ মানিলে ইহাকে €1)9 ৪৮10 19 81)1)2000% 
অথবা! *[)9 ৪০) 19 2,1১00 62786 817168৮ এইরূপে অনুবাদ করিতে হয়। 
“ [016 ছা) 911765” বাক্যে কপুলা উহা আছে। 
পরন্ধ যে বাংল! তর্কবাক্যে নিষেধ ব! অস্বীকৃতি আছে তাহাতে সংযোজক 
স্পষ্টভাবে থাকে ; যেমন “কাঞ্চনজংঘ। সর্বোচ্চ পর্বতশুঙ্গ নহে (- না হয় )৮। 
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত “উদ্দেশ্ট__সংযৌজক-_বিধেয়” রূপ বিষ্লেষণ মনে রাখিলে 
তর্কবাক্যের অর্থ পরিষ্কার হয়, আর লজিকে ( বিশেষতঃ "পাশ্চাত্য যুক্তি- 
বিজ্ঞানে ) তর্কবাক্যের ব্যবহার বুঝিতে স্ুবিধ! হয়। এই কারণে এই পুস্তকে 
“ফুলটি লাল” এই সাধারণ ও সম্পূর্ণ তর্কবাক্যটিকে আমর! “ফুলটি (হয়) 
লাল” এই রীতিতে লিখিব। ইহাতে ভাষার সুষমা ও সৌকর্ষের হয়তো 
খানিকট। হানি হইবে, কিন্তু অনেক বিভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে 
পারিব। ইংরাজী ভাষাতেও কখন কখন এইরূপ অনুবাদের প্রয়োজন 
হয়। তবে বাংলা স্বীকৃতিমূলক তর্কবাক্যে সংযোজকটি বন্ধনীর মধ্যে রাখা 


২৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


হইয়াছে ও হুইবে। সংযোজক সর্বদাই “হওয়া” ক্রিয়ার কোন র্বপ 
হইয়া থাকে। 

আমর! জানি যে, প্রত্যেক অন্থমানে ছুই রকমের সম্বন্ধ প্রকাশ পায় £ 
(১) প্রত্যেক হেতৃবাক্য ও সিদ্ধান্ত বাকোর, গুথক গৃথক ভাবে) উপাদানগত 
সম্বন্ধ (00708071976 [3916107) আর (২) হেতু ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যৌক্তিক 
গ্রসক্তি সম্বন্ধ (06196100 0£ [70011026102 )। উপাদ্দানগত সম্বন্ধ হইল 
উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকতিমূলক সম্বন্ধ আর তর্কবাক্য 
এই সধ্বন্ধ প্রকাশ করে। তর্কবাক্যগুলি হয় হেতুবাক্য না হয় সিদ্ধান্তবাক্য। 
হেতুবাক্য অথবা! হেতুবাক্যগুলির সহিত সিদ্ধান্তবাক্যের যে সম্বন্ধ তাহাকে 
যৌক্তিক গ্রসক্তি সম্বন্ধ বলে। সংযোজক দিয়া উপাদানগত সম্বন্ধের প্রকাশ 
হয় আর প্রসক্তি সম্বন্ধ “অতএব (.'.)৮ দিযা প্রকাশ হয় (প্রথম অধ্যায় 
দেখ )। 


এ্রপ্মালবলী 
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অনুমান--অবরোহ ও আরোহ যুক্তির বিশ্লেষণ ২৯ 


রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক । 
ভারতে ভাতু ভারতী ! 
আমি তোমায় গান শুনিয়েছিলাম । 


গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক সংগঠন । 
*এ9১ একটি বর্ণ। 
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ভূতীয় অধ্যায় 
পদ, শক ও নাম 


পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ 


১ পদে ও স্পল্্দ (60008 81১0 ৬0705 ) 2 

পদ যে যৌক্তিক তর্কবাক্যের উপাদান তাহ! আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । 
তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে পদ বলে। যাহার সম্বন্ধে তর্কবাক্যে কিছু 
উক্ত হয় তত্প্রকাশক শব বা শব্সমষ্টিকে তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য বলে) আর 
যাহ! উক্ত হয় তত্প্রকাশক শব্দ বা! শব্ধসমষ্টিকে বিধেয় বলে। উদ্দেশ্য ও 
বিধেয়ের মধ্যে স্বন্ধ-্প্রকাশক প্রধান ক্রিয়াপদটিকে সংযোজক বা। ০070]8 
বলে। 


মনুষ্য হয় মরণশীল, 


এই তর্কবাক্যে “মনুষ্য” শব্ধ উদ্দেশ্য পদ, “মরণণীল শব্ধ বিধেয় পদ । সকল 
পদই যে এইরূপ একই শব্দ দিয়া গঠিত হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। একই 
পদ বহু শবদ্বারা1! গঠিত হইতে পারে । যথা £ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হুন বর্তমান ভ্রগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি 


এখানে উদ্দেস্ত পঁদ ছুই শব্ধ ও বিধেয় পদ পাচটি শব্দদ্বার গঠিত। এইরূপ 
ইচ্ছামত আরও শব্দ যোজন! করিয়া। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে আরও দীর্ধথ কর। 
যায়। তাই তর্কবাক্যে শব্ধ যদিও অনেক থাকিতে পারে, পন্ধ কিন্ত দুইটির 
বেণী থাকিবে না। যদিও শেষোক্ত তর্কবাক্যে বিধেয় পদটি পাঁচটি শব্দ 
লইয়! গঠিত, তথাপি উহারা সকলে মিলিয়া একই অর্থের স্চক হয়, 
অর্থাৎ একটি অভিন্ন বস্তকে নির্দেশ করে। তাই অর্থের দিক দিয়া বিচার 
করিলে এই শব্ষসমষ্টি এক, অধিভাজ্য পদরূপে গণ্য হইতে পারে। পদ 


পদ-_বাচ্যার্থ ও লক্ষণাথ ৩১ 


সর্বদাই অর্থবাহী শব বা শব্দসমহ্রি; অন্তথায় উহারা তর্কবাক্যের উপকরণ 
হইতে পারে না। তর্কবাক্য অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি নহে। ভাষাপ্রতীকের 
নিয়ম এই যে, এক, অভিন্ন অর্থ বা ধারণ (7099 ) বহু শব্দ পর পর 
সাজাইয়াও প্রকাশিত হইতে পারে $ যথা, ”হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ” । এই 
কারণে, যে শব্দ বা শবসমষ্টি কোনও তর্কবাক্যের 
উদ্দেশ্টা বা বিধেয়রূপে ব্যব্ৃত হুইভে পারে 
তাহাকেই পদ্দ বল! হয়। সংযোজক “হয়” ক্রিয়াটি পদ নহে। 


পদের সংজ্ঞ 


কিন্ত পদের সঠিক যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত লক্ষণ দিতে হইলে বলিতে হইবে 
যে, যে শব্ধ বা শব্ষসমষ্টি কোনও ভর্কবাক্যের উদ্দেস্ট বা বিধেয়- 
বূপে প্রকুতপক্ষে ব্যবহৃত হুইয়াছে, ভাহাকেই পদ্দ বলে। ইহার 
অর্থ এই যে, পঁথমে একদ্রি তর্কবাক্য গঠন করিয়া পরে উহার মধ্যে উপাদান- 
রূপে পদ পাওয়া যাইতে পারে । এই সংকীর্ণ অর্থে “মন্ুম্ত” শব্দ বিচ্ছিন্ন, 
স্বাধীনভাবে পদ নহে ; উহা! একটি সম্ভাব্য পদ্দ মাত্র, কেননা! উহ! কোন 
তর্কবাক্যের উদ্দেশ্টরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যখন কোন শব কোনও 
তর্কবাক্যে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয়, তখন উহার এক নির্দিষ্ট অর্থ থাকে, 
আর এইরূপ সুনির্দিষ্ট অর্থবাহী শব্দ ব| শব্বনমন্ি সুস্থ চিন্তার পক্ষে একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । তর্কবাক্যের বাহিরে, স্বাধীনভাবে, কোনও শব্দ দ্বর্থক বা 
অনেকার্থক হইতে পারে, যেমন, “কপাল” শব্দ) এক অর্থে ইহা নরমন্তকের 
অংশ, অন্ত অর্থে অদৃষ্ট বা ভাগ্য। কোন শব্দের অর্থকে সুনির্দিষ্ট করিতে 
হইলে উহাকে তর্কবাক্যে ব্যবহার কর! প্রয়োজন, যথা, “আমার কপাল মন্দ” 
এই তর্কবাক্যে ভাগ)ই শ্থচিত হইতেছে, মন্তকের অংশ নহে। কেবলমাত্র 
আলোচনার স্থবিধার জন্ত আমর! পদকে, তর্কবাক্যের বাহিরে, ম্বাধীনভাবে 
আলোচন! করিব। 


সম্ভাব্য পদকে নাম বল! হইয়া থাকে । ইহা বস্ত, গুণ, ঘটনা, ব্যক্তি, 
অবস্থা বাস্তব ব। কাল্পনিক বিষষের নাম হইতে পারে। তর্কবাক্যে এই 
বন্ত বা! বিষয় সম্বন্ধে কিছু ত্বীকার বা অস্বীকার করা খায় বা 


৩২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


উহ্াদিগকে অন্ত কিছু সম্বন্ধে স্বীকার বা অর্থীকার করা যায়। "টেবিল" 
এক জাতীর দ্রব্যের নীম, “স্ত্রীলোক” একজাতীয় মানুষের 
নাম, “এ্যারিইটল্‌” এক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম, “সাধুতা” 
কোন গুণের নাম, “বিবাহ” কোন ঘটনার নাম, “কংগ্রেস” কোন রাজ- 
নৈতিক দলের নাম ইত্যাদি । এগুলি বুবিতে পারা কষ্টকর নহে। 


নাম 


সকল ভাষাতেই কিছু কিছু শব্দ থাকে যাহারা নিদ্ধে নিজেই তর্কবাক্যের 
উদ্দেশ্ট বা বিধেয়রূপে ব্যধহাত হইতে পারে না। যেমন, সংযোজকটি একটি 
শব্ধ, কিন্ত পদ নহে । একমাত্র বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম শব্গগুলিই 
নিজে নিজে তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য বা! বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয় শব্দ অন্ত শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকে প্ররূপ 
ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ধরে ধীরে", “জোরে 
জোরে”, “যে”, “জন্য” “হইতে প্রভৃতি শব অপদ। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, “হইতে, শব্দ একমাত্র অপর শব্দের সাহায্যেই 
পদরূপে ব্যবহাত হইতে পারে ; যথা, "রাম ( হয়) শ্যাম হইতে বেশী বুদ্ধিমান” । 
এইরূপ ছুঃখবাচক ব1 বিশ্ময়হচক ধ্বনিগুলি অপদ, যথা “উ:+, “আ:+, “মরি ! 
মরি !? ইত্যাদি । 


অপদ 


ইহা! হইন্কত এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সকল পদই শব্দ ব। শব্বসম্টি, 
কিস্ত সকল শব্দই পদ ল্হে। যুক্তিবিজ্ঞানে শব ছুইপ্রকার, পদ ও 
অপদ। যে শব্বুগুলি উদ্দেশ্ত, বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় তাহারাই পদ। 
অপরগুলি অপদ। আবার আমর! দেখিয়াছি যে, অনেক শব একত্রে একটি 
মাত্র পদ হইতে পারে। ম্বভাবতঃই এইথানে শব্ধ অনেক? কিন্তু পদ" এক 
বলিয়া শব্ধ ও পদ্দের পার্থক্য করিতে হয়। পরম্ধ শব, 'যে.কোন 
বৈয়াকরণ বাকোর উপাদান হইতে পারে। বর্ণনামূলক 
শব ও পদের পার্থক্য 
তর্কবাক্য, জিজ্ঞাসাহ্চক বাক্য, ইচ্ছাবোধক বাক্য, 
'অনুজ্ঞাবোধক বাক্য বা আশ্চ্ষহ্চক বাক্য, এই সকল বাক্যেরই উপাদান 
শব্দ । . কিন্ত পদ কেবলমাত্র বর্ণনামূলক তর্কবাক্যের উপাদান হয়। 
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২1 পদে আ্াঁচ্যার্থা (00909686190) আর লক্ষপা রথ 


(00000886107) 2 

নকল পদকেই লরল অথবা যৌগিক নাম বলা যায়। ইহার! প্রাকৃতিক 
বা অগ্রাকত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, ঘটনা ব। অবস্থার নাম । সকল পদই নাম আর 
এই প্নাম-_বস্ত” সম্পর্কেই পদের বাচ্যার্থ বা 7)/7080% নিহিত থাকে। 
অর্থাৎ যে পদ, যে বস্ত বা ঘটনার নাম, সেই বস্তু বা ঘটনাই সেই পদের 
বাচযার্থ। যে বস্ত, গুণ, ঘটনা, দ্রব্য প্রভৃতির সম্পর্কে কোন পদ ব্যবহার করা 
যায়, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য বা! গুণের উহ! নাম, তাহাই উহার বাচ্যার্থ। পদ 
বা নামের দ্বারা উল্লেখিত বস্ত বা পদার্থকেই পদের 
ই ০). ভিনোটেশন বা৷ বাচ্যার্থ বল হয়। উদাহরণস্বরূপ বল! 
যায় যে, “মনুম্ত* পদটি সাধারণভাবে সকল ব্যক্তির নাম। 
এই কারণে, জীবিত বা সত, সকল ব্যক্তিই এমনুস্ু” পদের বাচ্যার্থ বা 

ডিনোটেশন । 





উপরের ছবিতে যে সকল বস্তর নক্সা আকা আছে তাহারা এবং প্ররূপ 
সকলেই, অর্থাৎ সমস্ত মানবই "মনুস্” পদের বা" নামের বাচ্যার্থ। এইক্ধপ 
যে সকল জড়বস্তর উপর “টেবিল' নামের সার্থক প্রয়োগ হয়, তাহারাই «“টেবিল' 
পদের বাচ্যার্থ। “ঈশ্বর” পদের বাচ্যার্থ তিনি, যিনি পূজিত হন, আর 
'£সোনার পাহাড়ের বাচ্যার্থ কোন কাল্পনিক বস্ত। এইরূপ কোন বিশিষ্ট 
বর্ণ বা রঙই “নীলিমা” পদের বাচ্যার্থ, আর কোন বিশিষ্ট এ্রতিহাসিক পুরুষই 
নিউটন” নামের বাচ্যার্থ। 

এখন এমনুস্ত” পদটিকে ধরা যাউক। ইহা, রাম, শ্যাম, যছু, সক্রেতিশও 
নিউটন, গ্যেটেঃ মেরী, সুজাতা, অঞ্জলি প্রভৃতি এক বিশেষ শ্রেণীর সকল 
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সভ্য-সভ্যাদ্দের উপর সার্কভাবে আরোপিত নাম। এই সকল মানুষ 
( যাহার! ইহার বাচ্যার্থ ) চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, উচ্চতায়-প্রসারে, বুদ্ধিতে 
ভিন্ন ভিন্ন। ভাষার এক অলিখিত নিয় অনুসারে ভিন্ন বস্তর তির নাম হয়, 
'গো+-মহিষবৎ | কিন্ত “মনুয্ত? নামটির স্থলে দেখিতেছি যে, আচারে, 
ব্যবহারে, চরিত্রে, শালীনতায় ভিন্ন ভিন্ন বপ্ত বা ব্যক্তির একই নাম দেওয়া 
হইয়াছে । এই কারণে “মন্ুষ্ত পদটির বাচ্যার্থ সকল মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, 
সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না । তাহাদের প্রত্যেকের কিছু সাধারণ ধর্ম বা 
গুঁগ আছে যাহা সকল মান্ধষেই পাওয়। যায়। পশুবৃত্তি,. বুদ্ধিবৃত্তি, এক 
বিশেষ আকার প্রভৃতি ধর্ম প্রত্যেক মানুষেরই আছে, আর এই সাধারণ 
সারধর্ম থাকার জন্যই এ বিভিন্ন মান্ুষগুলিকে একই নাম “মনুষ্য” বারা অভিহিত 
কর। হয়। তাই কেন যে এইরপ বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই নামে ডাক হয় 
তাহার কিছু কারণ আছে। যখন আমর! “মনুম্ত” এইরূপ সাধারণ নাম ব্যবহার 
রচিত করি, তখন তাহার বাচ্যার্থে গৃহীত মান্ষগুলির ভিন্নতার 
0০010018110 প্রতি মনোযোগ না দিয়, তাহাদের সাধারণ ব সারধর্মই 
গ্রহণ করি। এই সাধারণ, সারধর্মই (যাহ]1 প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় ) “মনুষ্য পদের জাক্ষণার্থ বা 00770406507 | 
অধিকাংশ পদেরই এই ছুই প্রয়োজনীয় দিক, বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ আছে। 
বাচ্যার্থ হইতেছে পদ-নির্দেশিত বস্ত, আর এর বস্তুর সম্পর্কে এ নাম ব্যবহার ' 
করিবার “কারণরূপে যে গুণ ব! ধর্ম ভাবিতে হয়, সেই প্রয়োজনীয় সারধর্মই 
এ পদের লক্ষণার্থ। * 
কোন পদের প্রকৃত অর্থ তাহার লক্ষণার্থেই পর্যবসিত হয়। যে পদের 
কেবলমাত্র বাচ্যার্থ থাকে তাহা৷ কেবলমান্র কোন বস্তর হুচনা বা নির্দেশ করে, 
কিন্তু উহা! গ্রকৃতপক্ষে অর্থহীন । 'গ্রহ+ প্টির লক্ষণ হুইল 'ুর্ধকে বেষ্টন করিয়া ' 
ভ্রমণরত কোন ব্যোমচারী বস্ত' ॥ সুর্য প্রদক্ষিণ করে এমন যেকোন বস্তকেই 
“ঠা” বলা যায় বলিয়!, ওই ধর্মটিই &ঁ পদের অর্থ । শনি, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, 
প্রধিবী প্রভৃতি পর পদ্দের বাচ্যার্থ, কেননা ইহারা সকলেই “গ্রহ নামে অভিহিত 
হয়। কখন কখন কিন্ত পদের বাচ্যার্থ উল্লেখ করিয়! উহার লক্ষণ ব। 


পদ-_বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ ৩৫ 


1096016100 দেওয়া হয় » যেমন “মহাকাব্যের” লক্ষণ দ্বিতে গিয়। বলিতে 
পারিঃ “মহাকাব্য হইতেছে রামায়ণ ব। মহাভারতের মত দীর্ঘ কাব্য? । 
কিন্ত সাধারণতঃ কোন পদের লক্ষণ দিতে হইলে উহার বাচা বস্তুর 
গুরুত্বপূর্ণ, সারধর্মের উল্লেখ করিতে হয়। সকল মহাকাব্যে বর্তমান 
যে মৌলিক গুণ দিয়। উহাদের অন্যান্য কাব্য হইতে পৃথক করা যায়, সেই 
অসাধারণধর্ম উল্লেথ করিলেই “মহাকাব্যের লক্ষণবাক্য হয় ও উহার অর্থ 
“পরিষ্কার হয়। এইক্ধপ অসাধারণধর্ন সব সময় পাওয়া কঠিন হইতে পারে। 
কোন পদের বাচ্যবস্ত বহুগুণ সম্বলিত হইতে পারে। এই সকল গুণধ্ম 
কিছু কিছু জান। আর কিছু কিছু অজান! থাকিতে পারে । এই সকল জানা- 
অজান। গুণগুলিই এ পদের বস্তুগত লক্ষণার্থ ব। 0%96%চ96 ০০//১০/০- 
4807 | এই সব্ফী গুণের মধ্যে যে গুণগুলি কোন বিশেষ ব্যক্তি গ্রহণ 
করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন পদ ব্যবহার করিয়া কোন ব্যক্তি যে গুণগুলি 
বুঝাইতে চাহে, তাহাই এ পদের ব্যক্তিসাপেক্ষ লক্ষণার্থ বা৷ 9০০০৫ 
0০7%04040% | সহজেই বুঝা যায় যে, কোন পদের ব্যক্কিনাপেক্ষ লক্ষণার্থ ভিন্ন 
ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ও একই ব্যক্তির নিকট ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইতে পারে। 
যেমন "মানুষ বলিতে হয়তো কোন শিশু পুষ্ট গুন্ষসমন্থিত প্রাণী” বুঝিয়! 
থাকে। ইহার কারণ এই হুইতে পারে যে, এই শিশুর পিতা হয়তো! গুন্ফ- 
সমন্থিত ! কিন্ত কোন চীনা! বালকের পক্ষে “মানুষ পদঘার! “ছিপদ বিশিষ্ট, 
খর্বকায়, গক্ষশ্মশ্রহীন প্রাণী” বুঝা আশ্চর্য নহে। এই কারণে ব্যক্কিসাপেক্ষ 
লক্ষণার্থ নিয়মহীন, অরাজক রাজ্যের প্রজা । যুক্তিবিজ্ঞানে আমর! লক্ষণার্থ 
বলিতে কেবলমাত্র সেই গুণগুলি বুঝিব, যাহাদের অস্তিত্ব ব্যততি কোন বস্ত, 
সার্থকভাবে, কোন নামে অভিহিত হইতে পান্সিবে না। ইহা নাম বা পদ- 
(প্রয়োগের নিয়ম নির্দেশ করিবে । এই নিয়ম সকলের জান! নাও থাকিতে 
পারে। ভাষায় হয়তো কোন পদ আমর! ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারি। যথা, 
“অশ্ব” পদটি আমর! সাধারণতঃ টেবিল ব1 খাট সম্পর্কে প্রয়োগ করি না। কিন্তু 
কি নিয়মে এই পদপ্রয়োগ শাসিত তাহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন নাও হইতে 
পারি। পদগ্রয়োগের নিয়মাগশাসন জানিতে হইলে এ পদের লক্ষণ জানিতে 
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হয়। ইহা সহজ নহে। পদপ্রয়োগ করা বাচ্যার্থজানের উপর নির্ভর করে » 
ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ । পদপ্রয়োগের নিয়ম লক্ষণার্থ) ইহা আবিষ্কার 
করিতে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন | এমনুষ্ু” পদের যৌক্তিক লক্ষণার্থ 
হইতেছে প্রাণীধর্ম ও বিচারবুদ্ধি। এই ছুইটি ধর্ম মনুঘ্তের পক্ষে এতই মৌলিক 
ও গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহার্দের অভাবে কোন বস্ত “মনুয়” পদবাচ্য হয় ন।। 
ঘোঁভিক লক্ষণীর্থবা যাহারই মধ্যে এই গুণ পাওয়া যাইবে, তাহাকেই “মমুয়* 
[00151 0০7/০- বলিতে আমাদের দ্বিধ থাকে না। যৌক্তিক লক্ষণার্থ 
(91190 বা 140£109] 00015068610 কোন পদনির্দিষ্ট বস্ত্র 
কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক গুণ। এই গুণগুলি বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 
ও প্রচেষ্টার দ্বারা নিণীত হয় ও শব্দ প্রয়োগের প্রচলিত প্রথ। ঘারা সুনির্দিষ্ট হয় । 
ইহাকে ভাষার বীতিগত লক্ষণার্থও ( 007.5010080102 6000১062020 ) 
বল। যায়। 


শ। ব্াচ্যার্থ গু লক্ষপণার্খে হিপক্লীতগামী হ্রীঙন- 
হচ্ছিল নিম্র্ম (77৩ 1 0 [7150:89 ড2096107. ০0? 
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সহজেই বুঝা যায় যে, “প্রাণী” পদের বাচ্যার্থ, “মনুষ্ত' পদের বাচ্যার্থ অপেক্ষণ 
অধিক বিস্তৃত বা ব্যাপক, কারণ সকল 'মনুস্ত” নামধারী বস্তু, সকল প্রাণী 
ব। সচেতন প্রাণবান পদার্থের একটি অংশমাত্র ॥। মানুষ ছাড়াও আরও 
গ্রাণবান পদার্থ (গো, অশ্ব প্রভৃতি) আছে। প্রন্বপ “মন্ুয্' পদের বাচ্যার্থ 
ম্বেতকায় মনুষ্' পদের বাচ্যার্থ অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত। এখন পগ্রাণী__ 
মনুয্ব__শ্বেতকায় মনুস্ত” এইপ্রকার অধিকতর ও কমব্যাপক পদসমূহ লইয়! 
যখন আমর! আলোচনা করি, তখন ইহাদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থের মধ্যে এক' 
বিশেষ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি। ব্যাপকতর বাচ্যার্থযুক্ত পদের 
লক্ষণার্থঃ অল্স বাচ্যার্থযুক্ত পদের তুলনায় কম হুইয়৷ থাকে ; আর 
ঘধিকতর লক্ষণার্থযুক্ত পদ্দের বাচ্যার্থ, অল্প লক্ষণার্থযুক্ত পদের 
তুলনায় অল্প হুইয়! থাকে। বিপরীতভাবে? অল্প ক্ষণার্থযুক্ত 


পদ্দ-_বাচযার্থ ও লক্ষণার্থ " ৩৭ 


পদের বাচ্যার্থ, অধিকতর লক্ষণার্থযুক্ত পদের তুলনায় বেনী হয়; 
আর অল্প বাচ্যার্থযুক্ত পদের লক্ষণার্থ, অধিকতর বাচ্যার্থবুক্ত 
পদের তুলনায় বেশী হুয়। “প্রাণী” পদের লক্ষণার্থ কেবলমাত্র প্রাণধর্ম 
ব। সচেতন জীববৃত্তি। 'মনুস্ত-পদের+ লক্ষণার্থ প্রীণধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ 
বুদ্ধিচালিত সচেতন জীবন; আর “শ্বেতকায় মনুষ্ু” পদের লক্ষণার্থ হইতেছে 
প্রাণধর্ম, বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্বেতচর্মবিশিষ্টিত1। সকল প্রাণী বুদ্ধিমান নহে বলিয়া 
ও মনুষ্য মাত্রেই বুদ্ধিমান বলিয়া, 'প্রাণী' পদের লক্ষণার্থ প্রাণধর্মের সহিত বুদ্ধি- 
বৃত্তি যোগ দিয়া “মনুষ্য পদের লক্ষণার্থ পাওয়া যায়। এইরূপ সকল মনুস্যই 
শ্বেতচর্মবিশিষ্ট নহে বলিয়া, “মনুষ্ের” লক্ষণার্থের সহিত শ্বেতকায়। যোগ করিলে 
“শ্বেতকায় মনুস্কের” লক্ষণার্থ পাওয়। যাইবে । এখন এই তিনটি পদকে (প্রাণী-১ 
মনুষ্য-৯শ্বেতকায় মস্ত ) তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাণী” পদের বাচ্যার্থ 
যেমন “মনুষ্ত* পদের বাচ্তার্থ অপেক্ষা বেশী, উহার লক্ষণার্থ “মনুষ্ত' পদের 
লক্ষণার্থ অপেক্ষা কম। অন্থরূপভাবে "মনুষ্য পদের বাচ্যার্থ “শ্বেতকায় 
মনুষ্য, পদের বাচ্যার্থের তুলনায় অধিক হইলেও উহার লক্ষণার্থ শ্বেতকায় 
মনুষ্তের লক্ষণার্থ অপেক্ষা কম। আবার যদি শ্বেতকায় মনুয্য-৯ 
মনুষ্য-১গ্রাণী এইভাবে, বিপরীতমুখে ন্সগ্রদর হই, তবে দেখিতে পাইব 
যে, অধিকতর লক্ষণার্থ, কমবিস্কৃত বাচ্যার্থকে নির্দেশ করিতেছে ; কারণ 
“শ্বেতকায় মনুষ্তেরঃ লক্ষণার্থ “মনুষ্য” অপেক্ষা অধিক হইলেও উহার বাচ্যার্থ 
মনুষ্য অপেক্ষা! কম হয়। একাধিক পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থের শুই অধিক 
ও কম বিস্তৃতিমূলক নিয়মকে কোন কোন যুক্তিবিজ্ঞানী নিয়লিখিতভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন : পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থের পরম্পর বিপরীত- 
গামী হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে (10670656107 800. 00000686107, 01 
6০08 ছা 2708615)__অর্থাৎ একের বৃদ্ধি অন্তের হাসের কারণ এবং 
একের হাস অন্টের বুদ্ধির কারণ। কোন পদের লক্ষণার্থে যতই আমরা 
অন্যগুণ যোগ করিয়! উহার বৃদ্ধি ঘটাইব ততই উহার বাচ্যার্থ বা এয়োগের 
ক্ষেত্র সংকুচিত হইতে থাকে । যেমন এমনুষ্ত' পদের লক্ষণার্থের সহিত 
শ্বেতকায়! ধর্ম যোগ দিয়া আমরা “শ্বেতকায় মনুষ্ু” পদটি পাই; ইহার বাচ্যার্থ 


রি প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


মনুষ্ত' পদের বাচ্যার্থ অপেক্ষা অনেক কম। শ্বেতকায় মহুয়ের লক্ষণার্থের 
সহ্তি বিত্তশালীতা গুণ যোগ-দিলে “বিত্তশালী শ্বেতকায় মনুয্ু” পদটি পাওয়া 
যায়; ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্র ব! বাচ্যার্থ অধিকতর সংকীর্ণ। 

উপরে বর্ণিত বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থের নিয়মের বিবরণে "হ্াস' ও 'বুদ্ধি” 
কথাগুলির ব্যবহার কিছুটা বিভ্রান্তিকর । কোন পদের বাচ্যার্থ বা যৌক্তিক 
লক্ষণার্থের কোন অবস্থাতেই হাস-বৃদ্ধি হয় না। ভাষার রীতি বা গ্রথান্থ্যায়ী 
উহার। অপরিবর্তিত থাকে । প্রতিদিন নবজাত শিশু দ্বারা “মনুষ্য পদের 
বাচ্যার্থ “বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা মৃত্যুর ছারা প্র বাচ্যার্থ হাস পাইতেছে, এমন 
কখনই বলা যায় না। কারণ, ভূত-ভবিষ্তৎ-বর্তমান সকল মানবই সকল সময়ই 
্ *মনুষ্ত” পদের বাচ্যার্থের অন্তভূক্ত। বর্দ কোন পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ 
যোগ-বিয়োগ করিয়া আমরা নূতন এক পদ পাই, কেবলমাত্র তাহা হইলেই 
এই নূতন পদটি পূর্বপদ্দের তৃলনায় লক্ষণার্থ বা বাচ্যার্থের কম-বেশী হওয়। নিয়ম 
মানিবে। একই পদের মধ্যে এই হ্াস-বুদ্ধির নিয়ম খাটে না । পরস্ত এই 
হাস-বৃদ্ধির কোন গাণিতিক অনুপাত নাই। লক্ষণার্থের অতি সামান্য বিস্তার 
বাচ্যার্থের এক বিরাট সংকোচ ঘটাইতে পারে । 
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যুক্তিবিজ্ঞানীরা পদসমূহকে বিভিন্ন নাতি অস্থায়ী বা! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিস্তিনন শ্রেণীতুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি শ্রেণী সম্বন্ধে এখন 
আলোচনা করা হইবে। ইহাতে পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ সম্বন্ধে ধারণা 
আরও স্পষ্ট হইচব। 

(ক) সরল ও যৌগ্সিক (3100101৩ 200. 00101005169) পদ ০ 

একটি শব্দ দ্বারা গঠিত পদকে জর পদ বলে, যথ৷ “মনুস্তণ, "অস্বণ | 
একাধিক শব দ্বারা গঠিত পদকে যৌগিক পদ বলে, যথা “হিমালয়ের সর্বোচ্চ 
শৃঙ্গ, ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী? । 


খে) বিশিষ্ট (910801:), সাধারণ (9:976791) ও সমষ্টিবাচক 
(00119081৪ ) পন্ধ ও 


পদ-স্বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ ৩৯ 


পদের বাচ্যার্থের দিক হুইতে এই শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়! থাকে। 
বিশিষ্ট পদ বা 9707৮ 71 একই অর্থে একটিমাত্র বস্ত ব! গুণকে 
নির্দেশ করে। “শ্রেষ্ঠ! সুন্দরী”, “এই নদীটি+, «বর্তমান প্রধান মন্ত্রী”, “সত্যবাদিতা 
প্রভৃতি পদগুলি বিশিষ্ট পদ। কেবলমাত্র একজন মহিলাই শ্রেষ্ঠ। সুন্দরী 
হইতে পারেন, আর “এই নদীটি? যে-কোন নদীর নাম নহে ) যে বিশিষ্ট নদ্বীটি 
অঙ্গুলি সংকেতে নির্দিষ্ট উহারই নাম । “সত্যবাদিতাও, 
একটিমাত্র সদ্‌গুণের নাম । এইরূপ “কলিকাতা”, “রবীন্তর- 
নাথ গ্রভৃতি সকল নিজন্ব নামকে (2:0৩ [বি 8098) বিশিষ্ট পদ বলা যাইতে 
পারে। সাধারণ পদ্দ বা 0772] 7115 কিন্তু একশ্রেণীর অনির্দিষ্ট 
সংখ্যক বস্ত বা গুণগুলির যে-কোন একটিকে নির্দেশ করে। এক শ্রেণীর 
সকল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে, কিছু সাদৃশ্ত থাকে ; অর্থাৎ উহাদের কিছু সাধারণ 
বা সমানধর্ম থাকে । এমনুম্ু* একটি সাধারণ পদ, কেনন! ইহার বাচ্যার্থ যে- 
কোন ব্যক্তি হইতে পারিবে । «টেবিল”, “গরু”, “ঘোড়া” প্রভৃতি পদ একই 
অর্থে একশ্রেণীর বহুবস্তর প্রত্যেকটিতে প্রয়োগ হয়। সাধারণ ব৷ জাতি- 
বাচক পদের বাচ্যার্থ একই রকমের বহুবস্তর দ্বারা গঠিত 
হইয়া থাকে । এই সকল বস্তর কোন সমানধর্ম বা 
জাতিধর্ম না থাকিলে ইহা'রা একই শ্রেণীভুক্ত হয় না। জীববৃত্তি ও বুদ্ধি- 
বৃত্তি মনুয্যশ্রেণীর এই লাধারণ বা জাতিধর্ম। জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট যে- 
কোন বস্তকে “মনু্ত' নাম দেওয়া যায়। তাই 'মনুস্ত' সাধারণ বা! জাতিবাচক 
পদ | যেকোন সাধারণ পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ উভয়ই থাকে । একশ্রেণীর 
যেকোন সভ্যই উহার বাচ্যার্থ ও এ সভ্যদের জাতিধর্সটিই উহার, লক্ষণার্থ। 

সমষ্টিবাচক পদ (0০9119০৮5০ 11:619) নির্দিষ্টসংখ্যক সদৃশ বন্তর 
'সমইিতে প্রয়োগ হয়। ইহা এইসকল সদৃশ বস্তর যেকোন একটিতে না 
লাগিয়া ইহাদের একত্র সমাবেশের উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যথা, 'গ্রস্থাগার' 
পদটির প্রয়োগ হয় কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টির উপর । 
“সৈন্তবাহিনী” পদটি কতক সৈন্তের সমষ্টিকে নির্দেশ করে। 
এইরূপ “হিমালয়” পদটি কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্বতশৃঙ্গের নাম । কোন 


বিশিষ্ট পদ 


সাধারণ পদ 


সমক্িবাচক পদ 
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সাধারণ বা দছ্াতিবাচক পদ (0160829] 0৫. 0198৪ 660) কোন শ্রেণীর 
অন্ততুক্তি বস্তগুলির যেকোন একটিকে পৃথক ভাবে বুঝায় $ অর্থাৎ এই 
পদগুলি সমষ্টিবাচক (0০0119০6159) না হইয়া! ব্য্টিবাচক (10196790615) হইয়! 
থাকে; যথাঃ পুস্তক, সৈন্ত ইত্যাদি। সমষ্টিবাচক পদ কিন্ত কোন সমষ্টির 
নাম, প্র সমষ্টির যেকোন সভ্যের নাম নহে । কোন লজিক পুস্তককে পুস্তক" 
বলা গেলেও, গ্গরস্থাগার” বল! যায় না। কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টিকেই 
গ্রন্থাগার বল! হ্য়। কিন্তু একই শ্রেণীর অনিিষ্ট সংখ্যক সমষ্টি থাকিলে, 
সমষ্টিবাচক পদও বিশিষ্ট (917190191) ব| সাধারণ (0970972]) হইতে পারে । 
যথা» গ্রন্থাগার” সাধারণ সমষ্টিবাচক পদ, উহার বাচ্যার্থ পৃথিবীর যেকোন 
একটি পুস্তকাগার । 'স্কটিশচার্ঠ কলেজের গ্রন্থাগার” পদটি কিন্তু বিশিষ্ট 
সমষ্টিবাচক পদ, কারণ উহা! একটিমাত্র সমষ্টিকে নির্দেশ করে ' 


(গা) দ্রব্যবাচক (090০:০66) ও গুণবাচক (81990:806) প্দ ৫ 


ভ্রব্যবাচক পঞ্চ (000.0:969 ুাগ। ) কোন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব। দ্রব্য- 
সমূহকে নির্দেশ করে আর, গুপবাচক পদ্দ (41)5050% [600) কোন 
গুণকে, দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বাধীনভাবে নির্দেশ করে।, অর্থাৎ 
দ্রব্যবাচক পদ দ্রব্যের নাম আর গুণবাচক পদ কেবলমাত্র গুণের নাম। কোন 
দ্রব্য গুণবিশিষ্টই হইয়। থাকে । “টেবিল” পদটি আকার, আয়তন, বর্ণ, গন্ধ, ' 
রূপ প্রতৃর্তি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহের নাম। “গরু”, “সর্বোচ্চ পর্বত”, 
“কলম' এইরূপ অপর দ্রব্যবাচক পদ । কিন্তু “রক্তিম”, “দয়।”» পশুভ্রতা”, 
“বন্ধুত্ব”, “সত্যতা দিত”, “পটুত।” “ধর্ম” প্রভৃতি গুণবাচক পদ ; কারণ, ইহার৷ 
অধিষ্ঠান দ্রব্য হইতে বিচ্ছিপ্নভাবে গৃহীত কেবল কতকগুলি গুণেরই নাম মাত্র। 
জগতে অনেক রক্তিম বস্ত থাকিতে পারে, যথা, দাঁড়িসব, সুরধান্ত, চেরীফল, 
সলঙ্জ রমণীর মুখ, শোণিত, শাড়ী ইত্যাদি। কিন্তু যখন আমি শুধু 
"রুক্তিম।” ভাবিতেছি তখন এই বস্তগুলির কোনটিকেই ভাবিতেছি নাঃ 
ঞ্কবল তাহাদের বর্ণরূপ গুণটিকেই ভাবিতেছি। ধর্ম পদটি শুধু ধামিক 
ব্যক্তিদের সদ্‌গুণটুকুই লক্ষ্য করে। গুণবাচক পদ যদ্দিও গুণের নাম, ইহা 
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সর্বদ1 মনে রাখিতে হইবে যে, শ্র গুণ এই প্রকার পদের বাচ্যার্থ ()9০- 
6910) )) কিন্তু লক্ষণার্থ (00070081101 ) নহে । পদ ভ্রব্যকেও নির্দেশ 
করিতে পারে বা গুণকেও নির্দেশ করিতে পারে। অর্থাৎ পদের বাচ্যার্থ 
দ্রব্য, গুণ কর্ম, ঘটন। প্রভাতি সব কিছুই হইতে পারে। 'শুত্রতা+ বদ্দি কাগজ, 
তুষার, ছুধ, ভিম প্রভৃতির যে বর্ণ উহার নাম হয় তবে এ বর্ণটি প্র গুণবাচক 
পদের বাচ্যার্থ হইবে, লক্ষণার্থ নহে। এখন “রক্তিম” এক বিশিষ্ট, অনন্য 
গুণকে নির্দেশ করে বলিয়া! উহা! বিশিষ্ট গুণবাচক পদ (97160191 
40050806 নত ) 1 “বর্ণ” পদটি রক্তত্ব, পীতত্ব, হরিতত্ব, শুভ্রত। প্রভৃতি 
এক শ্রেণীর বহুবিধ বর্ণকে নির্দেশ করে বলিয়া উহ! দাধারণ গুণবাচক 
পদ্ধ (060678%] 4090906 10াণা। 01 


টি 
€ঘ) ভাববাচক (799115০), অভাববাচক ( ০৫০৮1%৩ ) ও 
সাময়িকাভাববাচক (7:159015০ ) পদ্দ 2 


ভাববাচক ( 2০91615০) পর্দ কোন দ্রব্য বা গুণের অস্তিত্ব অর্থাৎ 
বিদ্যমানতা নির্দেশ করে আর অন্ভাববাচক পর্দ (স০22৮159 07705 ) 
কোন কিছুর অনস্তিত্ব বা অভাব নির্দেশ করে । “শ্ুত” ভাববাচক পদ; 
“অশ্রত” অভাববাচক পদ, কেনন। ইহ শ্রুতির অভাব নির্দেশ করিতেছে। 
সাধারণতঃ ভাববাচক পদেক পূর্বে “অপ, *অন্”, “ৰি”, 
দছুঃ*, পন”, “না” প্রভাতি অভাবগ্যোতক উপসর্গ বসাইয়া 
অভাববাচক পদ সৃষ্টি করা যায়। , যথা, “অদ্রাব্য”, 
«“অকমিউনিই”, “অভুক্ত”, ”অসমান”, “অনাবুষ্টি”, “ছুভিক্ষ”, “বিদেশ” 
“বিদেহী”, “ন-শ্বেত”, না-মানুষ”, “নিরালম্ব” ইত্যাদি । কিন্তু পদের গঠন 
দেখিয়াই সব সময় উহা! ভাব কি অভাববাচক তাহ স্থির করা যায় না। 
প্রসগক্রমে ইহাদের অর্থের দিকে সর্বদ। নজর রাখিতে হইবে। কোনও 
প্রসঙ্গে “অস্তরথী” পদের দ্বারা যদি আমর! সুখের অভাব মাত্র না বুঝাইয়। 
দুঃখের অস্তিত্ব বুঝাই, তাহ। হুইলে উহাকে ভাববাচক পদ বলিতে হইবে । 
*ন*১ “না”, *অ” প্রভৃতি উপসর্গগুলি পরিফার অভাববাচক হওয়ায়, কোন 


ভাববাচক ও 
অভাববাচক পদ. 
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ভাববাচক পদের পূর্বে এ উপসর্গগুলি বসাইলে উহ্থারা নিঃসন্দেহে অভাব- 
বাচক পদ হয়; যথা পনা-মানুষ”, “না-টেবিল”, পনা-লাল? ব! “অ-লাল? 
প্রভৃতি । যদিও সাধারণ ভাষায় এই পদগুলিকে একটু কৃত্রিম ঠেকিতে পারে, 
তথাপি চিস্তার ব্বচ্ছতার জন্ত প্র রূপ অভাববাচক পদের ব্যবহার সঙ্গত বলিয়! 


মনে হয়। 
এমন কতকগুলি পদ আছে যাহাদের দ্বার কোন গুণ বা! ধর্মের সাময়িক 


অভাব বুঝ! যায়। ইহাদের সাময়িকাভাববাচক পদ ( 7%৮০%8৮6 
1919 ) বলে। ভাববাচক ও অভাববাচক এই উভয়পদেরই প্রকৃতি 
ইহাদের মধ্যে অংশত থাকে | যেমন, “অন্ধ”, “বধির”, “মৃক'ঃ এঞ্জ+, “বিকলাজ” 
প্রভৃতি | “অন্ধ” পদ ইহ! নির্দেশ করে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিতে বর্তমানে, সাময়িক- 
ভাবে দৃষ্টিশক্তির অভাব আছে ; কিন্তু ইহাও নির্দেশ করে ঞ্চে এ ব্যক্তির 
দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও থাকিতে পারিত । মানুষের সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তি থাকে। 
তাই সাময়িকাভাববাচক পদ কোন গুণ বা ধর্ম হইতে 
সাময়িকাভাববাচক কাহারও বঞ্চনা নির্দেশ করে। যে গুণ স্বাভাবিকভাবে 
এ কোন ব্যক্তির থাকে বা থাকিতে পারে, সেই ব্যক্তি 
য্দি এ গুণ হইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়, তবেই প্র গুণের সাময়িকাভাব 
হয়। আমরা কোন গাছ বা টেবিলকে অন্ধ বলি না; কারণ স্বভাবতঃ 
গাছ ব! টেবঝ্মিলের দৃষ্টিশক্তি থাকে না। মানুষই স্বভাবতঃ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ধ ব। 
চক্ষুম্মান বলিয়া! কোন মানুষ দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে উহাকে “অন্ধ; 
বলা যায়। তেমনি “বধির” পদ শ্রবণশক্তি হইতে বঞ্চনা ও “মৃক" পদ 
বাকৃশক্তি হইতে বঞ্চন। বুঝায়। “মুক' পদ বর্তমানে বাকৃশক্তির অভাব 
বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু ইহাও নির্দেশ করিতেছে যে, এ ব্যক্তির স্বভাবেত: 
ত্র শক্তি আছে ব। থাকিতে পাঁরিত। এই কারণে “মৃক”, “বধির”, “অন্ধ? 
প্রভৃতি পদ ভাবাচক ও অভাববাচক পদের মধ্যবর্তী । 
যখন কোন ভাববাচক পদের পূর্বে “নঞ৬, “না” যোগ করিয়া অভাব- 
বাচক পদ সৃষ্টি হয়, তখন এই ছুই ভাববাচক ও অভাববাচক পদ বিরুদ্ধ 
( 00787750074 ) হয়। যথা পমানুষ- ন-মানুষ,। “সবুজ-_না-সবুজ”, 
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-শুভ্র-_অশুত্র" ইত্যাদি । বিরুদ্ধ পদযুগলের প্রত্যেক পদ অপরের সহিত 
বিরুদ্ধ পদ-_ পূর্ণমাত্রায় বিরোধী হয়; একে অপরকে সহা করে না। 
রি ইহাদের মধ্যে তীব্র বৈরিতা থাকে । জগতে "শুভঃ দ্রবা 
( ছুধ, খৈ, তুষার ইত্যাদি) ব্যতীত আর সকল ভ্রব্যই 
“অশ্ুভ্রঃ ; এই কারণে জগতের সকল বস্তই হয় শুভ্র না হয় অণুভ্র। জগতের 
সকল বস্তকে যদি একটি আয়তক্ষেত্রের মধ্যে রাখা যায় ও ইহার মধ্যে যদি 
কোন বৃত্ত যাৰতীয় শুভ্র দ্রব্যকে অস্তভূক্ত করে, তাহা হইলে এ 
আয়তক্ষেত্রের বাকী সকল অংশ অগুভ্রত। ধর্ম গ্রহণ করিবে, যথা £-_ 
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জগতের যে-কোন বস্তই এই ছুই শ্রেণীর কোন একটিতে পড়িতে বাধা । 
ইহার অর্থ এই যে, যদি বিরুদ্ধ পদযুগলের কোন একটি পদ কোন বস্তু সম্বন্ধে 
স্বীকৃত হয়, তবে অপরটি এ বস্ত সম্বন্ধে অস্বীকৃত হইবে । বিপরীতভাবে বল! 
যাইতে পারে যে, কোন একটি পদ যদি কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা হয়, তবে 
অপরটি সত্য হইবে । যদি কোন বস্ত “শুভ্র হয় তবে উহ] 'অশুত্র” হইতে 
পারিবে না) আর যদি কোন বস্ত "শুভ্র না হয় তবে উহ1 অভ্র হইবেই। 
ইহার কারণ এই যে, বিরুদ্ধ পদুগল, উভয়ের মধ্যে জগতের যাবতীয় বস্তুকে 
বণ্টন করিয়া লয় । জগতের প্রত্যেক বস্তব এই ছুই দলের এক দলে পড়িবেই__ 
তৃতীয় সম্ভাবনা কিছু নাই। 
রুখনও কখনও ছুইটি পদের উভয়েই ভাববাচক হৃইয়াও বিপরীত অর্থ বহন 
করে। -, এইরূপ পদযুগল কোন ধর্ম বা গুণের প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে ছুই 
বিপরীত প্রান্তে বসিয়া! পরম্পর-বিরোধী হয়; যথা, “বিদ্বান 
বিপরীত পদ-_ মূর্খ, ধিনী_ দরিদ্র, “শ্বেত__কৃষ্, প্রাসাদ- কুটির, 
টিসি হবার ইত্যাদি । উক্ত কোন পদযুগলই সমগ্র জগতকে অধিকার 
করিতে পারে না, আর প্রত্যেক যুগলের মধ্যে কোন তৃতীয় সম্ভাবনা 
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থাকে । এইরূপ পদযুগলকে পরস্পরের বিপরীত পদ (0076:%75 1060008) 
বলা হয়। যদি কোন পদ কাহারও সম্বন্ধে সত্য হয় তবে উহার বিপরীত 
পদ মিথ্যা হইবে? কিন্তু কোন পদ মিথ্যা হইলে অপরটি নত্য নাও হইতে 
পারে। আমি ধনী” না হইতে পারি ; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, আমি 
“দরিদ্র । আমার মধ্যবিত্ত হইবার সম্ভাবনাও 'আছে। বিরুদ্ধ (0970৮:%- 
৫1০60£5 ) পদগুলি পরস্পরের সহিত পূর্ণমাত্রায় বিরোধী হয়ঃ বিপরীত 
(090৮%:5) পদগুলি এরূপ নহে। 


€ঙ) লক্ষণার্থক (00107006255 ) ও অলক্ষণার্থক (1ঘ০০- 


01)1)068615০ ) পদ 2 


ইংরাজ যুক্তিবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল এই শ্রেণীভেদের কথা! বলিয়াছেন* । 
তাহার মতে লক্ষণার্থক (০০7০৮০৮:০) পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ 
উভয়ই থাকিবে আর অলক্ষণার্থক পদের কেবলমাত্র বাচ্যার্থ 
(0070588107) থাকিবে, কিন্তু লক্ষণার্থ (০০010550107) থাকিবে না| 
প্রথম প্রকারের পদ বস্তকেও নির্দেশ করিবে আর উহাদের গুণ ব। সারধর্মকেও 
সুচিত করিবে । দ্বিতীয় প্রকারের পদ কোন বস্তব বা! গুণের নাম মাত্র, 
কিন্ত প্র বস্ত বা গুণের কোন সারধর্ম স্থচিত করে না। পদ মাত্রেরই বাচ্যার্থ 
থাকিবে; এমন কি “আকাশকুসুম” পদও কোন কাল্পনিক বস্তকে নির্দেশ 
করে। কিন্ত কোন কোন পদের লক্ষণার্থ নাও থাকিতে পারে। আমরা 
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, পদের প্রকৃত অর্থ উহার লক্ষণার্থেই নিহিত থাকে। 
এই কারণে লঙ্গণার্থক পদই ( 90701)0626159 6০) ) কেবল অর্থবহ ও 
তাৎপর্যযুক্ত হয়। অলক্ষণার্থক (077-90181)0086159) পদ অর্থহীন চিহ্ন 
মাত্র ; ইহা কোন বস্তঃ ব্যক্তি বা গুণকে অন্ত কিছু হইতে পৃথক কঁরিয়! 
নিদ্দেশি করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি বস্ততে বা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
নাম প্রয়োগ করিলেই উহার! ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট হইতে পারে। এই পৃথক 
নিদেশের জন্ত বস্তর গুণ হুচন। করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । 


* 0.9. 251), 2 5591 91 1,9910) 8৮৫. 8, ০0 25550. 5 


পদ-_বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ ৪৫ 


'মহয্ত 'হস্তী” বর্ণ, প্রভৃতি সকল সাধারণ পদ্দ লক্ষণার্থক ৷ মন্য 
পদের অর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তমানতা, আর ইহা! এ গুণসমদ্িত বহু বস্ত 
বা ব্যক্তিকে নিশি করে। তাই ইহার বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ দুই আছে বলিয়া 
ইহা। লক্ষণার্থক পদ। মিল সাহেবের মতে কোন পদ যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ, 
মৌলিক গুণ. স্ুচন! না করে তবে উহ! অর্থবান হয় ন|। 
অর্থযুক্ত পদ কোন গুণের স্থচন] করিয়া এ গুণবান বস্তকে 
নির্দেশ করে। কোন সাধারণপদের সাধারণ প্রয়োগ একটিমাত্র বস্ততে 

ংকুচিত করিয়। যে বিশিষ্ট পদ ৃষ্টি হয় তাহাও লক্ষণার্থক। যথা, “আমার 

সন্মুখস্থ নদীটি” | «নদীঃ পদ অর্থবাহী ও লক্ষণার্থক বলিয়। উক্ত বিশিষ্ট 
পদটিও (810€5]97: 6০00) তাৎপর্যযুক্ত । ইহ! নদীর সারধর্ম স্থচিত করিয়া 
এই বিশিষ্ট নষ্টীটি নির্দেশ করে। এইভাবে “ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী” 
পদটিও লক্ষণার্থক ; কীরণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব গুণশালী এক অভিন্ন 
ব্যক্তিকে উহ নির্দেশ করিতেছে। 


লক্ষণার্থক পদ 


কিন্তু কতকগুলি পদ আছে যাহাঁদের কেবলমাত্র বাচ্যার্থ আছেঃ লক্ষণার্থ 
নাই। ইহারা কোন বস্তর গুণ ব। ধর্মের সুচনা ন! করিয়াই এ বস্তুর নাম হয়, 
অর্থাৎ প্র বস্তকে নির্দেশ করে। বিশিষ্ট গুণবাচক পদ (9:1100181 
/১096856 তত) আর নিজন্ব নাম (1১:0০ ৪০০৯)গুলি এই প্রকার 
পদ্দ। ইহাদের অলক্ষণার্থক নাম (বি ০7.-০07.006961%8) বা! পদ বলে । 'শুভ্রতা” 
পদটি একটি বিশেষ গুণের নাম বলিয়! এ গুণটিই উহার বাচ্যার্থ (997০৫৪- 
অল্সশর্ঘক পদ. 67০৮.) এই গুণ এক সরল, অবিভাজ্য গুণ বলিয়। 
ৰ উহার আবার কোন ধর্ম হয় না। *গুভ্রতা” পদটি এজন 
ব্ইগুণের কোন ধর্ম সুচনা! করে না অর্থাৎ ইহার লঙক্গণার্থ নাই। কোন বস্ত, 
ব্যক্তি বা স্থানের নিজন্ব নাম (0:09: [21098) শর বস্ত বা ব্যক্তির উপর 
প্রয়োগ করার কোন নিয়ম নাই £ এখানে যথেচ্ছাচার চলে। ববীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন, *স্ুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুধীলচন্দ্র। কিন্ত সকল সময়ে 
নামের মতে। মানুষটি হয় না । সেইজন্তই স্থবলচন্দ্র- কিছু দুর্বল ছিলেন এবং 
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স্ুণীলচন্ত্র বড়ো! শান্ত ছিলেন ন11,* *«গৌরী' নামের মেয়েটি যে ফর্স। হইবেই 
এমন কোন নিয়ম নাই । কালে! মেয়ের নাম «গৌরী হইতে পারে। এই 
কারণে মিল সাহেব নিজন্ব নামগুলিকে অর্থহীন চিহ্ন বলিয়। থাকেন। কোন 
বস্ত বা ব্যক্তির সহিত পৃথক করিয়া নির্দেশ করিবার 
জন্যই এই নিজন্ব নামগুলির প্রয়োগ হয়। কখনও 
কখনও যদিও বা এই নিজস্ব নাম প্রয়োগের কিছু 
কিছু কারণ ব৷ যুক্তি থাকে, তথাপি উহ! ঝথনই ত্র নামের অর্থ হইতে পারে 
না। ঘিল বলিয়াছেন ষে,ডার্ট নদীর মোহানায় অবস্থিত বলিয়া হয়তো! 
ইংলগ্ডের এক শহরের নাম হইয়াছে “ডার্টমাউথ”। কিন্তযদ্ধি ভূমিকম্পে 
বা অন্ত কারণে এ নদীর প্রবাহ দূরে চলিয়া যায়, তথাপি প্র শহরের নাম 
পরিবতিত হইবে না 11 আর যদ্দিও বা “ডার্টমাউথ” নামের অর্থু আছে, “ভার্ট” 
নামের তো অর্থ নাই! কোনও রচনাকে ভাষাস্তরিত করিতে হইলে এ 
রচনার মধ্যে নিজস্ব নামগুলির অনুবাদে কোন পরিবর্তন হয় না; কারণ, 
উহার! অর্থহীন। স্থুতরাং অভিধানে কোন নিজস্ব নামের সংগ্রহ নাই। 

যুক্তিবিজ্ঞানী জেভন্স্‌ (%ড০০৪ ) কিন্তু মিল্‌ সাহেবের উপরি-উক্ত 
মত ত্বীকার করেন না। তাহার মতে, বাদ আমি “কলিকাত।” নামের 
বাচ্যাথ জানি তবে প্র নির্দিষ্ট শহরের কোন গুণধর্সও জানিব । কোন নিজস্ব 
নাম প্রয়োগের ছারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি ব। বস্তবিশেষকে তাহার কোন গুণধ্ম 
না! ভাবিয়। ভাবাই যায় ন। | “কলিকাতা” নামধারী নগর বিশেষের গুণধর্ম জানি 
বলিয়াই উহাকে অন্ত শহর হুইতে পৃথক করিতে পারি এবং প্র গুণগুলিই প্র 
পদের বা! নামের 'লক্ষণার্থ। তাই নিজন্ব নাম একাধারে বস্তনির্দেশক ও 
গুণস্থচক বলিয়া ইহাদের বাচ্যার্থ ও লক্ষণার্থ ছইই থাকে। ইহার! 
লক্ষণার্থক পদ । 


* *'ইচ্ছাপুরণ”' উদ্ধ.তিটিতে “'সেইজস্কই'' কথাটি ঝুক্তিবিজ্ঞানের দিক হইতে আপত্তিকর ; 
“যথা” লিখিলে ভাল হইত। অবন্ঠ রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক লিখেন নাই; গল্প 
লিখিয়াছেন মাত্র । 

+ £ 5551৬15 ০£ 1093০ (88311) 


নিজস্ব নাম-- 
10097 75877059 
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কিন্তু জেতন্স-এর মতের সমালোচনা করিয়। বল! যায় যে, “কলিকাতা 
নামটির প্রয়োগ এতই শ্বেচ্ছাচারী যে, ইহ! কোন গ্রাম বা! নদীর নাম হইতেও 
আপত্তি ছিলনা । পরস্ত, যদিও বা আমর। সকলে “কলিকাতা' বলিতে 
পশ্চিমবঙ্জের প্রধান লহ বুঝি তথাপি এই নাম ধিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন 
গুণের গ্যোতক হইতে পারে। যথা, আমি হয়তো ইহাকে অত্যন্ত নোংরা! শহর 
মনে করি আর তুমি যেহেতু পরিচ্ছ্প পাড়াতে বাস কর, তোমার মনে হইতে 
পারে যে, ইহা সুন্দর নগর। তাই নিজস্ব নামের যদি বা লক্ষণার্থ থাকে তাহা 
ব্যক্তিসাপেক্ষ লক্ষণার্থ (90101906155 ০0010680102) ; কিন্তু রীতিসম্মত কোন 
যৌক্তিক লক্ষণার্থ ইহার থাকিতে পারে না । তাই নিজন্ব নাম অলক্ষণার্থক, 
মিল সাহেবের এই মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। 


প্রশ্নাবলী 
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হ্াস-বৃদ্ধি ) 76০০], 067)969610) 809. 00100686107, 
4. 10156106015] 10) 6351000109 10০৮%59910 : ৃ 
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১। তর্কব্বাক্ষ্েন্ল তযন্াপ 2 

সাধারণভাবে তর্কবাকের প্ররুতি আমর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণন। করিয়াছি ॥ 
ইংরাজ যুক্তিবিজ্ঞানী মিল তর্কবাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
তর্কবাক্য হইল ভাষার সেই অংশ যেখানে কোন বিধেয়কে কোন উদ্দেশ্ঠ 
সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।* আমরা অনতিদ্থিলম্বে দেখিতে 
পাইব যে, কেবলমাত্র অতি সরল ধরণের তর্কবাক্যগুলিই এইভাবে বণিত 
হইতে পারে । যদিও কিছু কিছু তর্কবাক্য উদ্দেশ্ট, বিধেয় ও সংযোজক দ্বার 
গঠিত বিবৃতিমূলক বাক্য তথাপি ইহা কিছুতেই বল! যায় না যে, সকল 
প্রকার তর্কবাক্যকেই এ পরিচ্ছন্ন নকৃ্সাটির মধ্যে ঠাসিয়। দেওয়া! যাইবে । এই 
প্রকার চেষ্টা যে ন! হইয়াছে তাহা! নহে । তথাপি আমর] একটু পরেই দেখিতে 
পাইব যে অনেক প্রকার যৌগিক (00101708000) ও সম্বন্ধবোধক 
(13619891781) তর্কবাক্যের “উদ্দেশ্ট-সংযোজক-বিধেয়” আকার, উহাদের 
রূপহানি ও অঙ্গহানি ঘটায় , আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে 
এই সকল জটিল তর্কধাক্য হইতে যুক্তিযুক্তভাবে স্থুসিদ্ধান্ত কর! যায় এবং 
এই কারণে ইহাদের আলোচন। যুক্তিবিজ্ঞানে উঠিতে বাধ্য | 

কিন্তু এই প্রাথমিক পুস্তকে যেহেতু আমর! এ সকল জটিল তর্কবাক্য 
ও ততগ্রন্থুত অনুমানগুলি লইয়া আলোচনা ফরিতে চ'হি না, সেইহ্েতু সরল 
অর্কবাক্যের উপরিলিখিত সংজ্ঞ। আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতে পারি। 
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ধুক্তিবিজ্ঞানের যে অংশ আমর! আলোচনা করিব, বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 
আরিষ্টটল মহোদয় তাহার ভিত্িস্থাপন করিয়াছিলেন । 
৪৮ ওভাহার আরিষ্টটলের উত্তরসাধকগণ ছুই হাজার বৎসর ধরিয়া 
কেবলমাত্র কতকগুলি সরল আকারের তর্কবাক্য ও 
তাহাদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত লইয়। আলোচন! করিয়াছেন আর ইহাকেই 
এতিহ্গত। পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান (12016501891 ভা ৩৪০০০০1401০) বলে। 
আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানীর! দেখাইয়াছেন যে, এই চিরাচরিত যুক্তিবিজ্ঞান তুল 
না হইলেও পর্যাপ্ত নহে। কিন্তু এই প্রাথমিক পুস্তকে আরিষটটলীয় যুক্তি- 
বিজ্ঞান আমাদের লক্ষ্য বলিয়া, তর্কবাক্যকে যদি আমরা উদ্দেশ্য, 
বিধেয় ও সংযোক্গক এই তিন উপকরণে গঠিত বলিয়া মনে করি, তবে কোন 
ক্ষতি হইবার ঝুমা নহে। এই কথা কেবল মনে রাখিলেই চলিবে যে, 
তর্কবাক্যের এই বিশ্লেষণ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। 
যে কোন তর্কবাক্যকে একটি সত্য অথবা মিথ্যা, অর্থবান, বিবৃতমূলক 
বাক্য বলা যায়। প্রত্যেক সরল তর্কবাক্যে আমরা কোন কিছু অন্য কোন 
কিছু সম্বন্ধে সত্য বলিয়। স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া থাকি । ইহ “এইরূপ 
জিনিষ ( হয়) এইপ্রকার” অথব1 “এইরূপ জিনিষ ( হয় না) এইপ্রকার” এই 
ধরণের উক্তি (98692906 ) | এই স্বীকার বা অস্বীকার রূপ মানসক্রিয়াকে 
অবধারণ ( 0598%056176 ) বল। হয়। তর্কবাক্য এই অবধারণ ক্রিয়াটিকে 
প্রকাশ করে। তর্কবাক্যের সংযোজকটি কেবলমাত্র উদ্দেশ্ট ও বিধেয়ের মধ্যে 
স্বন্ধটি প্রকাশ করে না; উপরন্ত এই স্বীকৃতি" বা অস্বীকৃতিমূলক ক্রিয়াও 
প্রকাশ করিয়। থাকে । ভাষার সাহাধ্য ব্যতীত কোন কিছু স্বীকার ব! 
অস্বীকার করা সম্ভব নহে। ভাবমুখে বা অভাবমুখে কোন কিছু উক্তি 
( 969660090 ) করিতে হইলে লিখিত, কথিত বা অন্ততঃ মনে মনেও, ভাষ৷ 
ব্যবহার করা প্রয়োজন। তর্কবাক্য ঝ! যৌক্তিক বাক্যকে ([,901091 
3:$97৫5 ) তাই বর্ণনামূলক বাক্যের অর্থ বলিতে হইবে ; অথাৎ অর্থবান 
বর্ণনামূলক বাক্য বলিতে হইবে । সকল তর্কবাক্যই ভাষিত বাক্য, অখচ 
সকল ভাষিত বাঁক্যই তর্কবাক্য নহে। ইচ্ছা, অনুজ্ঞ, জিজ্ঞাস, 


৫০ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


আবেগ ইত্যাদি প্রকাশক বাক্য তর্কবাক্য প্রকাশ করে ন! (২য় অধ্যায় 
দেখ)। 

চিরাচরিত যুক্তিবিজ্ঞানে তর্কবাক্যের সংযোজকটিকে “হওয়।” ক্রিয়া পদের 
নিত্য বর্তমান কালের কোন রূপ বলিয়। ধরা হয়) বথা; হই, হও, হন, হয় 
অথব! হই না, হও না, হন না, হয় না ইত্যাদি। ইংরাজীতে ইহা। “০ ৪” 
ক্রিয়াপর্দের কোন সাধারণ বর্তমান কালের রূপ, যথা, 210, 1৪, ৪7৪ অথব। 817 
11065 18 1106, 82 006 ইত্যাদি । সংযোজকের নিদিষ্ট রূপ থাকিলে উহাকে 
কোন বাক্যে চেনা সহজ হয় আর উদ্দেশ ও বিধেয়কে পরিষ্কারভাবে পৃথক 
করা যায়। তর্কবাক্যের যৌক্তিক আকার ( [05109] [0০০ ) সকল সময়ই 
1৪ হয় 0, অথবা ৪ হুয় ন £, ( ইংরাজী 95 7১, 915 700% ৮১) হইবে । 
এই আকারে যে কোন উদ্দেশ্য ( বা 9010790% ) এবং 7১ €য কোন বিধেয় 
( বা 7:০0 )-এর সংকেত দেয় । 5 হয় [১, বা “৪ হয় না! ৮” পুরাপুরি 
তর্কবাক্য নহে ; ইহারা তর্কবাক্যের রক্তমাংস বজিত কন্কাল বা! নকৃস! (:012) 
মাত্র। ৪িএবং ৮র স্থানে যে কোন পদ বসাইলে সত্য বা মিথ্যা তর্কবাক্য 
পাওয়া যাইবে 7 যথা, 

৪-_-__-- সংযোজক-_-_-__?১ 
মানুষ হয় মরণশীল। 
হাতী হয় ছোটজজ্ত। 
এ বড়'র পীরিতি হয় বালির বাধ। 
, গুরুর আদেশ হয় সর্বদা পালনীয়। 
ছুই আর দুই-এর যোগফল হয় চার। 
মুর্খ পুত্র হয় | পরম শক্র। 

সাধারণ কথিত বা লিখিত ভাষায় কিন্তু সকল বর্ণনামূলক বাকা উক্ত 
যৌক্তিক আকারে (3--সংযোজক-_?১) দেওয়া থাকে না। অর্থের 
পরিবর্তন না করিয়! ইহাদিগকে অনুবাদ করিয়৷ যৌজিক আকারটি দেখাইতে 
হয়) অন্তথা সাধারণ বাক্যাকার যুক্তিবিজ্ঞানে কিছু অস্থবিধ! সৃষ্টি করিতে 
পারে। সংযোজক ( কপুল! ) উদ্দেশ্ত ও বিধেয়ের সম্পর্ক প্রকাশ করে আর 
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স্বীকৃতি ব অন্বীক তিমূলক ক্রিয়াটিও প্রকাশ করে। ইহাতে অতীত, বর্তমান 
বা ভবিষ্যৎ কোন কালই প্রকাশিত হয় ন। তাই সাধারণ বাক্যের কালের 
নির্দেশ বিধেয়তে লইয়া, সংযোজককে নিত্য বা সাধারণ বর্তমান কালের 
করিতে হয়। যথ', “অশোক এক মহান নরপতি ছিলেন” এই এঁতিহাসিক 
সত্যকে পরিবতিত করিয়া! বলিতে হয় যে “অশোক (হন ) এমন ব্যক্তি যিনি 
মহান নরপতি ছিলেন” । এই পরিবতিত ব্ূপে “হন” সংযোজকটি কেবল 
মাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক প্রকাশ করিতেছে আর ভাবমুখ উক্তি 
প্রকাশ করিতেছে । অনুরূপভাবে “ঘোটকটি জলপান করিতেছে” বাক্যে 
কপুলাটি প্রধান ক্রিয়াপদের সহিত বল! হইয়াছে । ইহার যৌক্তিক আকার 
হইবে “ঘোটকটি (হয়) এমন জন্ত যে জলপান করিতেছে”। সাধারণ 
বাক্যকে এইরূপ £থাক্তিক আবারে অনুবাদ করিয়৷ উদ্দেশ্য €ও বিধেয়কে 
পৃথক কর! যুক্তিবিজ্ঞানে অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। আমরা পরে দেখিতে পাইৰ 
যে, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ অবরোহান্গুমানের বৈধতা, হেতুবাক্য ও 
সিদ্ধান্তবাক্যের উদ্দেশ্ট ও বিধেয়ে কতকগুলি ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে । যথা_প্ধাহারাই দর্শনপরিষদের সাধারণ সভ্য তাহারাই বাষিক 
পাচটাকা টা! দেন। ধাহারাই বাধিক পাঁচটাক। চাদ। দেন তাহারাই 
পরিষদের মুখপত্র পাইয়া থাকেন। অতএব, দর্শনপরিষদের সকল সাধারণ 
সভ্যই পরিষদের মুখপত্র পাইয়া থাকেন।” এই যৌক্তিক অনুমানের বৈধতা 
“্ধাহার। বাধষিক পাঁচটাক। চাদ। তন” এই পদের সহিত “দর্শনপরিষদের 
সাধারণ সভ্য” ও দ্ধাহারা পরিষদের মুখপত্র পাইয়। থাকেন” এই দুইপদের 
সম্পর্কের উপর নিভভ'র করিতেছে । এই কারণে সাধারণ তর্কত্বাক্যকে খাটি 
যৌক্তিক আকারে পুনলিখন করিলে অনেক বিভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাঁওয়া। যায়। নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল । 


(১) 
সাধারণ তর্কবাক্য পুনলিখিত রূপ 
(ক) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে বুদ্ধি (হয়) এমন যে চোর পালালে বাড়ে। 


৫২ & প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


(খ) রামমোহন যুগন্ষ্ট। ছিলেন- রামমোহন (হন) এমন ব্যক্তি থিনি যুগ 
ছিলেন । 
(গ) শিবশঙ্করবাবু চিংড়িমাছ খান ন1- শিবশঙ্করবাবু (হন না1) এমন খিনি 
চিংড়িমাছ খান । 
(ঘ) মূর্থপুত্র পরম শত্রু _মূর্খপুত্র (হয়) পরম শক্র । 
(ড) গুরুভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়- গুরুভোজন (হয় না ) এমন যা 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ॥ 
6) 
(%) 9:01) 0093 106 11]:9 -1] 00001) (91506) 0100 জ1)0 11198 
109106 99০01969. 10০70% ৪০০01990. 
(9) 020 10599 1127 -51005 (18) 6170 10৮ 0£ 1125, 
(০) 712) 90017)69 7120) (85) 21001100 6798 161)1109. 


(9) 771960:5 909868 169011-17196075 (18) 0186 আ])101) 1009968 
10921, 


(০) 17096 60097105 1১9199717০9 (15) 27 01001:29 012 050)77708 
1১90193. 


২। ভহ্তবাক্ষ্যেল প্রস্তাক্সভিিদি (00959 ০£ [9:000916101)) 2 
বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী যুক্তিবিজ্ঞানীর। তর্কবাক্যের বিভিন্ন শ্রেণীভেদ 
করিয়াছেন । এই সকল নীতির মধ্যে তর্কবাক্যে উপস্থিত সম্বন্ধ, গুণ ও 
পরিমাণের নীতিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ । এইস্থলে আমরা (ক) গঠন (09:1- 
00516107) ), (খঁ) সম্বন্ধ (10196102)» (গ) গুণ (2091165) ও (ঘ) পরিমাপ 
(০2815) অনুযায়ী তর্কবাক্যের প্রকারভেদ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


কে) সরল (9170019 ) ও যৌশ্বিক (00200086 ) তর্কবাক্য £ 


গঠন অনুযায়ী তর্কবাক্য সরল অথব! যৌগিক হইতে পারে। সরল, 
ভূর্কবাক্যের একটি উদ্দেশ্ট ও একটি বিধেয় থাকে । যথা, “এই কাপডূটি 
নীল নহে”, “যে বস্ত নীল লিট্মাস্‌ কাগজকে লাল করে তাহ (হয়) আযাসিড” |. 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ৫৩ 


যৌগিক তর্কবাক্য একাধিক সরল তর্কবাক্যের সমষ্টি। ইহাতে একাধিক 
উদ্দেশ্য বা ধিধেয়, এবং” ও», “কিন্তু” ইত্যাদি অব্যয় শব্ধ যোগে সংযুক্ত হয়; 
যথা, "সাধুসঙ্গ ও সাধুদর্শন (হয়) আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়” । এই যৌগিক 
তর্কবাক্য, (১) সাধুসঙ্গ (হয়) আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় ও (২) সাধুদর্শন (হয়) 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়, এই ছুই তর্কবাক্যের সংযুক্ত রূপ । এইপ্রকার 
ছুইটি বিধেয় লইয়া যৌগিক তর্কবাক্যের উদ্বাহরণ___“সুশীল (হয়) বুদ্ধিমান ও 
পরিশ্রমী” । “তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাহার মন ছোট নয়” বাক্যও যৌগিক 
তর্কবাক্য। এই যৌগিক বাক্যকে কখনও কখনও সরল, আণবিক (৪6০1০) 
বাক্যের দ্বার গঠিত জল বাঁক্যও বল! হয়। 


€খ) সর্ত হীন (08592071921) ও সর্তাধীন (00:18)9791) বাক্য £ 

সম্বন্ধের দিক হইতে তর্কবাক্যগুলি হয় সর্তহীন অথবা সর্তাধীন হয়। 
সত'হীন (০০০8০170291) তর্কবাকেত উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ কোন পর্তের 
উপর নিভ'র ন৷ করিয়া, স্বাধীনভাবে স্বীকার ব। অস্বীকার কর! হইয়া থাকে। 
এরূপ তর্কবাক্যের সত্যতা কোন সর্তসাপেক্ষ নহে। যথ|, “আকাশ (হয়) 
নীল”, “বিড়াল (হয়) গৃহপালিত জী" । অতীধীন (9০7৫1610081) 
তর্কবাক্য কিন্ত সর্তসাপেক্ষভাবে কিছু স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপ 
বাক্যে কোন দর্তের উল্লেখ করিয়া, অন্ত কোন কিছু এ সর্তের উপর নিভ রশীল 
বলিয়। বল! হয়। যথ! “যদি বৃষ্টি হয়, তবে ভূমি সিক্ত হইবে”? । *এই বাক্যে 
আমর! “বৃষ্টি হইতেছে” ব1 “ভূমি (হয়) নিক্ত” এমন কিছু বলিতেছি না|; কেবল 
ইহাই বলিতেছি যে, প্রথম সত্যটি, দ্বিতীয়টিকে সমর্থন করে, অর্থাৎ ভূমির 
সিক্তভাব বৃষ্টি হওয়ার উপর নির্ভর করে। এই প্রকার অন্ঠান্ত সর্তাধীন 
বাক্যের উদাহরণ, “বৃষ্টি না হইলে আমি তোমার বাড়ী যাইব”, প্যদি বর্ষে 
আঘনে, রাজা ।যায় মাগনে”, ইত্যাদি । 


সরাধীন তর্কবাক্য আবার ছুই প্রকার--প্রাকল্পসিক (70907661081) 


ও বৈকল্পিক (10153879815) প্রীকক্ষসিক তর্কবাক্যে যে দর্ভের উপর 
কথিত সত্যটি নির্ভর করে বলিয়া ধরা হয় উহা পরিষ্ষারভাবে “যদি” এই 


৫৬ * প্রাথমিক যুক্তিবিজান 


প্যদি রেলের সিগন্তাল লাল ন! হয়, তবে উহ সবুজ” এই প্রাকল্পিক বাক্যকে 
সর্তহীন তর্কবাক্যে ক্বপাস্তরিত করিয়। নিয়লিখিত রূপ পাওয়া যায় £ 


"সকল ক্ষেত্রে রেলের সিগন্াল-এর লাল না৷ হওয়া (হয়) উহার সবুজ 
হওয়ার কারণ" 5 অথবা, 


[6 60605 18 25810, 6150 £00000 08 ০6০ 41] 0809 0 1810 829 


98,869 01 06998 0 00010. 


এইরকম রূপান্তর কষ্টকল্লিত বলিয়। মনে হয় এবং যদিও ঝগান্তরিত বাক্যে 
প্যদদি” অব্যয়টিকে দূর করা হইয়াছে তথাপি এই রূপাস্তরে অর্থান্তর হয় নাই 
বলিয়া, সর্তাবীনতা বিদূরিত হয় নাই । উপরের তথা কথিত সর্তহীন রূপাস্তরেও 
উদ্দেশ্-অংশের উপর বিধেয়-অংশের নির্ভরশীলতাই প্রকাশ পাইতেছে। তাই 
ভাষাত্তরে ও সর্তারীনত। থাকাতে প্ররূপ রূপান্তর যুক্তিযুক্ত নহে। এই কারণে 
বৈকল্পিক তর্কবাবাক্যেরও সর্তহীন বাক্যে রূপান্তর সম্ভব নহে। প্রাকল্পিক 
তর্কবাক্য “যদি'*'তবে"**” দ্বার! সম্পৃক্ত একটি পূর্বগ ও একটি অন্ুগ বহন 
করে ; এরূপ বাক্যে কোন সংযোজক ব| কপুল। নাই। বৈকল্পিক বাক্যেও 
কপুল! নাই কারণ উহ! প্রচ্ছন্ন প্রাকল্পিক বাক্য মাত্র। এই কারণে সর্বপ্রকার 
তর্কবাক্যকেই "উদ্দেশ্য ৯সংযোজক ৯ বিধেয়” রূপে বিশ্লেষণ কর! যায় না। 
কেবলমাত্র সর্তহীন (০8868071] ) বাক্যগুলিই এ ভাবে বিঙ্লেষিত হইতে 
পারে। প্রাকপ্সিক ও বৈকল্পিক তর্কবাক্যেরও জটিল যৌক্তিক ফলাফল 
আছে । যে সকল দ্দ্ধান্ত এই সমন্ত সর্ভীধীন তর্কবাক্য হইতে বৈধভাবে 
গ্রহণ কর! ধায়, ড্রাহারা জটিল যৌক্তিক নিয়মনীতির দ্বারা শাসিত। এইক্প 
যৌক্তিক নিয়মাবলী) সর্তহীন তর্কবাকাপ্রহ্তত সিদ্ধান্তের নিয়মাবলী হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রাথমিক পুস্তকে আমরা জটিল তর্কবাক্য পরিহার করিয়া 
কেবলমাত্র সরল, সর্তহীন ( ০86607081) তর্কবাক্য লইয়াই আলোচন! 
করিব । 

(গা) ভাববাচক ও অভাববাচক তকর্বাক্য- 41209055 ও 
[ব০৪৮৪/55৩ 7১:00088$107), 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ৫৭ 


তর্কবাক্যের গুণান্ুসারে সর্তহীন তর্কবাক্যগুলি হয় ভাববাচক 
€ 4107709615০ ) অথবা! অভাববাচক ( 1ঘ9%5615০ ) হয়। প্প্রাণিগণ 
(হয়) মরণশীল”, “ফুলটি (হয়) নীল” প্রভৃতি তর্কবাক্য ভাববাচক ; কেননা 
এই সকল স্থলে বিধেয়টি, উদ্দেশ্ঠয সম্বন্ধে সত্য বলিয়! স্বীকার কর! হইয়াছে; 
অথাৎ উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়ের মিল আছে বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 
এইরূপ ভাববাচক তর্কবাক্যের যৌক্তিক আকার হইতেছে “9 হয় 7” বা 
৭99 [০*। অশ্ব বন্তজন্ত নহে (-না হয় )৮, “কোন মানুষই সাধু নহে 
(-না হয়), প্রভৃতি অভন্ভাববাচক তর্কবাক্য; কেননা এইসব স্থলে 
বিধেয়টিকে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিষেধ কর! হইয়াছে, অর্থাৎ বিধেয়কে উদ্দেশ্ঠ 
সম্বন্ধে অস্বীকার কর! হইয়াছে । এইধরণের তর্কবাক্যের যৌক্তিক আকার 
হইতেছে “8 (হড না) [১৮ বা! 3 15 1106 1১৮ । 

তর্কবাকাগত এই শ্বীকার বা অশ্বীকারকেই বিশেষ, পারিভাষিক অর্থে, 
তক্ণবাক্যের “গুণ” বলা হয় । মিষ্টতা যে অর্থে চিনির গুণ, সেই সাধারণ 
অর্থে এখানে "গুণ" শব্দের ব্যবহার হ্যু না। ভাববাচক ও অভাববাচক 
তক্বাক্যের মধ্যে পারিভাষিক অর্থে গুণভেদ আছে। আমর! পূর্বে 
দেখিয়াছি যে, কোন পদ্দও ভাববাচক বা অভাববাচক হইতে পারে । এই 
পদগুলি কোন কিছুর অন্তিতা বা নান্তিতা নির্দেশ করে (তৃতীয় অধ্যায় 
দেখ )। “শুভ্র” পদের বাচ্যার্থ সকল শুভ্রতা-সমঘ্িত বস্তু আর. “অশুভ্র+ 
পদের বাচ্যার্থ সমস্ত শুভ্রতাহীন বস্ত । এখন তর্কবাক্য ব1 7:00051607এর 
বাচ্যার্থ (070680107, ) হইতেছে প্র বাক্য নির্দেশিত ঘটনা ,( ৪5৩7৮ ) বা 
অবস্থা (৪৮৪৮০ 0 81: ) সমূহ । এই ঘটন। বা অবস্থাও ভাবাত্মক অথবা 
অভাবাত্মক হইতে পারে। যথ! “মনুষ্তের মরণশীলত।” এক ভাবাত্মক 
অবস্থা, আর “মনুস্তে চতুষ্পদের অভাব”, একটি অভাবাত্মক অবস্ত1 | যে 
তর্কবাক্যের, বাচ্যার্থ, বা নির্দেশিত অবস্থা/অবস্থাসমূহ ভাবাত্মক উহাই 
ভাবধাচক তরবাক্য ঘথ!, “মনুষ্য ( হয় ) মরণশীল” ;) আর যে তকববাকোর 
বাচ্যার্থ বা নির্দেশিত ঘটনা/ঘটনাবলী অভাবাত্মক, তাহাই অভাঁববাচক 
তর্কবাক্য যথা, “মনুষ্য চতুষ্পদী নহে ( -ন হয় )+। 
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বিধেয়কে উদ্দেশ্য সঙ্ন্ধে ক্বীকার ও অস্বীকার করার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
প্রভেদ আছে আর ইহারাই মানুষের উক্তির (96869219 ) প্রধান ধর্ম বা 
গুণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মিল সাহেব সাধারণ সর্তহীন তর্কবাক্যের যে 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যেই এই ভেদ গৃহীত হইয়াছে (এই 
অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখ )। তর্কবাক্যের সংযোজকটি যেহেতু প্র স্বীকার 
বা অস্বীকার প্রকাশ করে, সংযোজকটি দেখিয়াই তর্কবাক্য ভাব ন৷ 
অভাববাচক, তাহ! ঠিক করিতে হয়। ঘুক্তিবিজ্ঞানের দিক হইতে নিয়লিখিত 
আকারগুলি ভাববাচক হইবে : 


পাশে ও 





শি ূ হয় ূ ন।-_1১ বা 'অ-_1১ 











সপসপিিিশিপাশসি পলাশী শপ পা 


অ-৪. হয় ূ অ-_]১ 
অ__3| হয় | 


উক্ত আকারগুলি ৮ অথবা! অ-_ কে, অথবা অ--৪ি সম্বন্ধে সতা 
বলিয়! স্বীকার করিতেছে । অভাববাচক তর্কবাক্যে সংযোজকটি অভাবধাচক 
হইবে। *এই কারণে নিয়লিখিত আকারগুলি অভাববাচক তর্কবাক্যের 
আকার ২ 


9] হয়না 


সস অসশ এল ক সা 





শা শি জপ পা 





৪ ৰ হয় না তি 











অ-_-৪ ূ হয় ন। | টার 








অ-_৪. হয় না 7৮ 
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এই সকল আকারে 7৮ অথবা অ-_১ কে, 9 অথবা অ--9 সম্বন্ধে নিষেধ 
করা হইতেছে । প্রত্যেক সর্তহীন তর্কবাক্যই হয় ভাববাচক অথবা 
অভাববাচক হইতে বাধ্য। এই প্রভেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। 
এক প্রকার তর্কবাক্যকে অন্তপ্রকার তর্কবাক্যে রূপান্তরিত করিয়া এই 
প্রভেদ দূর করা যায় না । কোন কোন বুক্তিবিজ্ঞানী মনে করেন যে, “সকল 
মনুষ্য (হয়) মরণশীল” এই ভাববাচক বাক্যের অর্থও যা, “কোন মনুষ্য 
অমরণশীল নহে* এই অভাববাচক বাক্যের অর্থও তাহাই । একদিক 
হইতে এই মত সত্য ; তথাপি, বিধেয় ছুইটি এই ছুই তর্কবাক্যে এক নহে । 
উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এক রাঁখিয়! ভাববাচক ও অভাববাচক বাক্যের অর্থ 
এক কর! যায় না। 3 হয় 7” আর “3 হয় না! 1১” এই ছুই তর্কবাক্যের 
আকার একটি ঠপরটিকে নিষেধ করে । “মানুষ (হয়) সাধু” আর “মান 
(হয় না) সাধু” পরম্পরের বিরোধী । তাই ভাববাচক ও অভাববাচক 
তর্কবাক্যের ভেদ মূলগত ও গুরুত্বপূর্ণ । 


€ঘে) সাবিক (00159:52] ) ও বিশেষ (8:016018:) তর্কবাক্য 2 

অর্তহীন তর্কবাক্যের পরিমাণ ( 0906165 ০0? 00960907109] 
[১7019816198 )। তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য পদের বাচ্যার্থ বা! প্রয়োগক্ষেত্রের 
ব্যাপকত। অনুসারে সর্তহগীন তর্কবাক্যগুলি ছুই শ্রেণীর হইতে পারে। 
“সকল গ্রহই হুর্ধকে প্রদক্ষিণ করে” আর “কোন গ্রহই স্থির নহে” এই 
তর্কবাক্যগুলির উদ্দেশ্ঠপদ জাতিবাচক সাধারণ পদ; আর বিধেয়পদগুলিকে 
ঁ সাধারণ পদের লক্ষিত প্রত্যেক সভ্য সম্পর্কেই যথাক্রমে স্বীকার বা 
অস্বীকার কর! হইয়াছে । এই কারণে এরূপ তর্কবাক্যে উদ্দেশ্য পদের পূর্ণ 
বাচ্যার্থকে গ্রহণ কর! হইয়াছে । অর্থাৎ, একটিও বাদ ন| দিয়া উদ্দেশ্যপদ 
লক্ষিত যেকোন বস্তু সম্বন্ধে বিখেয়টি আরোপ কর! হইয়াছে । এরূপ 
তর্কবাক্যকে সাবিক বা ব্যাপক তর্কবাক্ত ( 07150189] [১:00০816107) 
বলে। কিন্ত “কিছু মানুষ ( হয়) সাধু” আর “কিছু মান্য ধনী নহে” 
এইরূপ তর্কবাক্যে উদ্দেশ্তপদের দ্বারা লক্ষিত শ্রেণীর কতকগুলি সভ্য সঙ্বন্ধেই 


৬ গ্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


কেবল বিধেয়টি আরোপিত হইয়াছে ; প্রত্যেক সভ্য সম্বন্ধে নহে। এরূপ 
তর্কবাকাকে বিশেষ বা অব্যাপক ( চ516161]% 10005010 ) বলা 
হয়। বিশেষ তর্কবাক্যে উদ্দেশ্তপদ লক্ষিত সাধারণ শ্রেণীর কোন অনির্দিষ্ট 
অংশ সম্বন্ধে বিধেয়টিকে স্বীকার বা অস্বীকার করা হইয়া থাকে। তাই 
তর্কবাক্যের পরিমাণের দিক হইতে উহার! ব্যাপক ব৷ অব্যাপক হইতে পারে । 
বিশেষ বা অব্যাপক তর্কবাক্যগুলি “কিছু” বা 3008 এই পরিমাণ- 
বাচক শব দ্বার! ব্যক্ত হয় আর উহাদের অর্থ অনির্দি । সাবিক বা ব্যাপক 
তর্কবাক্যগুলির অর্থ কিন্তু সুনির্দিষ্ট, কেননা এখানে কোন শ্রেণীর সমগ্র 
প্রয়োগক্ষেত্র সন্বন্ধেই বিধেয়ের আরোপ হয়। যুক্তিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত “কিছু; 
বা 45০020০, শব্দের অর্থ সমগ্র শ্রেণীর যে কোন অনিদিই্ই অংশ, অর্থাৎ প্রদত্ত 
শ্রেণীর সকল সভ্য হইতে কম যে কোন সংখ্যা। তাই কচুর” অর্থ মাত্র 
“অল্প সংখ্যক” নহে । ইহার অর্থ “অন্ততঃ একটি (৮৮ 19286 0109 )৮। 
আবার যখন আমর। কোন শ্রেণীর “কিছু” বা “কতিপয়, 
সভ্য সম্বন্ধে কিছু বলি তখন, প্র শ্রেণীর অপর বা বাকী 
সভ্যদের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না মনে রাখিতে হইবে । যখন বলি 
“কিছু রাজহাস (হয়) সাদা”, তখন আমাদের অর্থ এই নহে যে অন্ত 
রাজহাসগুলি সাদ। নয়। প্রদত্ত তক্বাক্যে এ বাকী অংশ সম্বন্ধে কিছুই 
বলা হয় নাই ১ ন্মামরা! কেবল আমাদের উদ্দেশ্যপদ লক্ষিত কিছু বস্ত 
সম্বন্ধেই বিখেয় প্রয়ো করিয়াছি । এই কারণে যুক্তিবিজ্ঞানে কিছুর” অর্থ 
«একটি অন্ততঃ ও হইতে পারে (010 26 199,৪৮--079 19 2]] )। 
যুক্তিবিজ্ঞানে যে কোন বিশেষ তর্কবাক্যই “কিছু” বা 43০)9 শব্দদ্বার! 
চিহ্নিত হইবে। যে বাক্যে উদ্দেশ্ত লক্ষিত সমগ্র শ্রেণীর অন্ততঃ একটিও 
কম সভ্য গৃহীত হইবে (তা সে যে কোন সংখ্যাই হউক না! কেন), 
| তাহাই “কিছু” ব1 ৪০:০০ দিয়া আরম্ভ হয়। যুক্তি- 
টি অব্যাপক বিজ্ঞানীদের এই প্রথার স্বিধা-অন্থৃবিধ! ছুইই আছে.। 
স্থবিধ। হইল এই যে, পরিমাণবাচক শব্ধ সকল অব্যাপক 
বাক্যেই এক থাকায়, কোন বাক্যকে বিশেষ বা অব্যাপক বলিয়া চিনিতে 


(কিছু বা 9০775 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ "৬১ 


আমাদের কষ্ট হয় না। আর অন্ুবিধা হইল এই যে, 1300৩, বা “কিছুর, 
অথ" অনির্ঘিষ্ট বলিয়া, গৃহীত শ্রেণীর অংশটি কম না বেশী, তাহ এরূপ তর্ক- 
বাক্যের আকার হইতে বুঝ! যায় না। প্পশ্চিমবলের শতকরা ৯০ জন 
অধিবাসী (হয়) বঙ্গভাষাভাষী” এই বাক্যের যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ হইল 
“কিছু পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী (হয়) বঙ্গভাষাভাষী”। আবার, “কাশ্মীরের 
শতকরা আধজন লোক (হয়) বঙ্গভাষাভাষী”, এই বাক্যেরও যুক্তিসম্মতরূপ 
হইল “কিছু কাশ্মীরের অধিবাসী (হয়) বঙ্গভাষাভাষী” | এখানে যেন সংখ্যা- 
গরিষ্টের মূল্য সংখ্যালধিষ্ঠের অপেক্ষা বেশী নহে; যুক্তিবিজ্ঞানে এক, অদ্বয় 
শব্দ “কিছু'”, গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠের ভেদ দূর করিয়া সকলকেই সমমূল্যের মনে করে। 
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণ ভাষার ন্যুনতম অর্থই তর্কবাক্যের আকারে 
গৃহীত হয়। 


কোন কোন যুক্তিবিজ্ঞানী পরিমাণের দিক হইতে আর এক তৃতীয় 
প্রকারের তর্কবাক্যের কথা বলিয়াছেন। এই তর্কবাক্যগুলির উদ্দেশ্থপদ 
সাধারণ জাতিবাচক পদ নহে কিন্তু একবাচক বিশিষ্ট পদ ( 9%1700121 
[০চচ। )।  শ্শ্রীরামানুজাচার্য (হন) একজন দার্শনিক; এই বাক্যকে 
করাচির একবাচক তকর্বাক্য (517)015)2 [97019081610 ) 
ব। 8179012 বল যায। কিন্ত এই বাক্যের উদ্দেশ্যপদ স্থনিদিষ্ট বলিয়। 
৮:০5952092. ইহার অর্থও সাধিক তর্কবাক্যের মত সুনির্দিষ্ট । তাই 
প্রথাগত পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে এইরূপ এক'বাচক তর্কবাক্যকে সাবিক 
( 0701৮0799] ) বলিয়! ধরা হয়। যে তর্কবাক্যের উদ্দেশ্পদ নির্দিষ্টার্থক 
বিশিষ্ট পদ তাহার অর্থের অনিশ্চয়তা থাকে না বলিয়া উহা] বিশেষ 
তর্কবাক্য হইতে ভিন্ন। “পণ্ডিত নেহরু (হন) বর্তমান প্রধান মন্ত্রী” 
এইবাক্যে “পণ্ডিত নেহরু” পদের পূর্ণ বাচ্যার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; এই 
কারণে ইহা সাবিক তর্কবাক্য। কিন্ত যে একবাচক তর্কবাক্যের অর্থ 
অনিশ্চিত অর্থাৎ যে বাক্যের উদ্দেশ্তপদ অনির্দিষ্ট একব্যক্তিবাচক, তাহাকে 
বিশেষ তর্কবাঁক্য বলিয় গণ্য করিতে হুইবে ; যথা, “কোন একজন লোক 


৬২. প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল” এই তর্কবাক্য, “কিছু লোক (হয়) এমন যে 
এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল” বাক্যের সহিত সমাথ ক। 


যে সকল তকর্বাক্যে নিদিষ্ট অথব। অনির্দিষ্ট পরিমাণবাচক শব্ধাদি ( যেমন 
সব, সমস্ত, কোন বা কিছু) থাকে না তাহাদিগকে পরিমাণচিহ্হহ্থীন 
( [00681611969 ) তকর্বাক্য বলে। এই প্রকার তর্ক- 
বাক্য যৌক্তিক অনুমিতি প্রসঙ্গে একেবারেই নিরথথক ) 
কেননা, যুক্তিসহ অনুমানে তর্কবাক্যের নত্যটি পরিফার- 
ভাবে না বলিলে অনর্থ হইতে পারে। ত্র সকল পরিমাণ-চিহ্বহীন তক 
বাক্যকে নিিষ্টার্থক করিতে হইলে, উহাদের অথাম্ুসারে পরিমাণজ্ঞাপক 
শব্দগুলি বলাইতে হয়। “উত্তাপ পদার্থকে প্রসারিত করে” এই পরিমাণ- 
চিহ্ুহীন বাক্য বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়। সাবিক তকবাক্য ৷ ইঞ্টার যুক্তিসম্মত 
রূপ হইল “সকল উত্তাপ (হয়) এমন যাহ] পদার্থকে প্রসারিত করে” । কিন্তু 
“মানুষকে বিশ্বাস কর! যায়” এই বাক্য, “কিছু মানুষ (হয়) এমন যাহাদের 
বিশ্বাস করা যায়+ এই তর্কবাক্যের সমান। যখন বাক্যের পরিমাণ সম্বন্ধে 
আমর। নিশ্চিত নহি তখন উহাকে বিশেষ বাক্য ধরিয়া লওয়াই শ্রেয়। 


পরিমাণ-চিহ্ৃহীন ব। 
[77395301705815 £2010, 


৩ ভক্বান্ত্যেক্র চতুক্ষোডিক্ »ন্ুভনা (7100-1010. 
901)8206 01 08896071099] 1১:070951610709 ) 2 

একটু আগেই দেখিলাম যে, গুণানুসারে সর্তহীন তকবাক্য ভাববাচক ও 
অভাববাচক হয়, আর পরিমাণান্থসারে উহার সাবিক ক! বিশেষ তক'বাক্য 
হয়। যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত যে কোন তর্কবাক্যের গুণ ও পরিমাণ উভয়ই থাকার 
কথা । তাই প্রথাগত যুক্কিবিজ্ঞানে গুণ ও পরিমাণের যুক্তনীতি অনুযায়ী 
মাত্র চার রকমের তর্কবাক্য শ্বীকার কর! হইয়াছে; সাবিক্‌ ভাববাচক 
( 010/5988] 4277196156)১ সাবিক অভাববাচক ([070159759] 
[৩৪৪ ), বিশেষ ভাববাচক ( 797৮100197 & ঠিগো05659 ) ও বিশেষ 
অভাববাচক (78151019৮ [ঘ০686156 ). 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ৬৩ 


(১ সাবিক ভাববাচক তর্কবাক্য। ইহার আকার, 
“সকল 9 €েয়) ০, 
(২) সাবিক অভাববাচক তর্কবাক্য। ইহার আকার, 
“কোন 5 হেয় না) [৮ 
(৩) বিশেব ভাববাচক তকণ্বাক্য। ইহার আকার, 
“কিছু ৪ হেয়) ৮” 
(৪) বিশেষ অভাববাচক তকবাক্য । ইহার আকার, 
“কিছু ৪ হেয় না) 7৮ 
উপরোক্ত প্রত্যেকটি যৌক্তিক তর্কবাক্যের আকারে, একটি উদ্দেশ্য (9), 
একটি বিধেয় (০), একটি সংযোৌজক ও একটি পরিমাণচিহন থাকিবে । এই 
চারিপ্রকার তকপ্াক্যকে যথাক্রমে ইংরাজী 4, 7, ] এবং 0 এই স্বরধর্ণ 
দ্বারা চিন্তিত কর! হয়। উহার এই তক্বাক্যগুলির সাংকেতিক চিহ্ৃ ব 
নাম। নীচে এই তকর্বাক্যগুলির উদাহরণ দেওয়া হইল £ 
(১) সাবিক ভাববাচক-_সকল মনুষ্য হেয়) মরণধীল-_4. তকবাক্য। 
(২) সাবিক অভাববাচক- কোন পক্ষী স্তন্যপায়ী নহে-__) তকবাক্য। 
(৩) বিশেষ ভাববাচক-_কিছু লোক (হয়) পরিশ্রমী-__] তকর্বাক্য। 
(8) বিশেষ অভাববাচক-_কিছু হীস (নহে) সাদা__0 তকণবাক্য। 
তক্বাক্যের সাংকেতিক চিহ্ৃ বা নামগুলি (4, 12, 2 এবং 0) 
44 000৮ আর “০০, এই ছুইটি শৰের প্রথম ছুই স্বরবর্ণ হইতে গৃহীত 
হইয়াছে । “'/১000০১ অর্থ “আমি ম্বীকার করি”; তাই ভাববাচক 
তকণৰাক্যগুলি ইহার প্রথম ছুই স্বরবর্ণ (4 এবং 7) দ্বার!” চিহ্নিত হয়। 
“৪০, শব্দের অর্থ “আমি নিষেধ করি?” 3 তাই অভাববাচক তক বাক্য- 
গুলি ইহার প্রথম ছুই ম্বরবর্ণ (ছ) এবং 0) দ্বার চিহ্নিত হয়। সকল 
সর্তহথীন তর্কৃবাক্যের এই চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগকে তকর্বাক্যের 
চতুক্ষোটিক নক্সা! (০০৮-010 90,600) বল! হয়। এই নক্সা! 
অনুসারে বুক্কিবিজ্ঞানে সকল তর্কবাক্যই হয় 4, না হয় 77 না হয় ] আর 
না হয় 0 হইবে, আর ইহ! ছাড়া অন্ত কোন প্রকারের হইতে পারিবে না। 


৬৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


0৪১ সাধাল্সণপ বাক্সে গুপ-পল্লিমাণ নির্ণভ ও 
আুক্তিন্বিভভানসম্মত আক্কালে জপাড্ভল £ 

সাধারণ ভাষার উক্তিগুলি অনেক সময় অনির্দি্ই ও অনিশ্চিতার্থক হয় 
বলিয়া আমরা দেখিয়াছি । চিন্তার আদশ নির্ণ়কারী (1002709615৩ ) 
যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রকার অনিশ্চিতার্থক উক্তিগুলিকে যৌক্তিক 
অন্থমানে ব্যবহার করিতে অন্মোদন করিবে না । যুক্তিবিজ্ঞানে আলোচিত 
হইবার পূর্বে সাধারণ কথিত বা! লিখিত ভাষার উক্তিগুলিকে 4, 17, [ 
অথব! 0 এই চারিশ্রেণীর যে কোন একটি তক্বাক্যে রূপান্তরিত করিতে 
হয়। সাধারণ ভাষার এই সরলীকরণের (9110019086107 ) মধ্যে 
তকণবাক্যের আকারটি পরিষ্ষীরভাবে দেখাইতে হত্ব। এই সাধারণ উক্তির 
রূপান্তর বা অনুবাদ করিবার সময় প্রদত্ত উক্তির অর্থ পরিষূ্তন না করিয়া 
পরিমাণচিহ্ৃ-উদ্দেশ্ঠ-সংযোজক-বিধেয় এই ক্রমান্বয়ে বাক্যটিকে পরিষ্কার- 
ভাবে বলিতে হয়। এইরূপ পরিবর্তন বিশেষ কষ্টসাধ্য কাজ নহে। কি 
ভাবে ইহ! করিতে হয় তাহার কিছু ইঙ্গিত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । আরও 
কিছু ইঙ্গিত নীচে দেওয়। হইল। 

(ক) যে দকল ভাববাচক উক্তির পূর্বে “সমস্ত “সকল”, প্রত্যেক”, “ষে 
কোন” ( ইং₹--911» 6৮6, 60, 078% ) প্রভৃতি শব্দ থাকে, তাহাদিগকে 
সাবিক ভাববাচক (0010356,58] 41071096150) 4. তর্কবাক্য বলিয়। গণ্য ' 
করিতে হয়। যথা, 

প্রত্যেক বিড়ালই উষ্ণতা পছন্দ করে-সকল বিড়াল (হয়) এমন ষে 

উষ্ণতা পছন্দ করে (4) 

যেকোন রোগীাই কষ্ট পায় সকল রোগী ( হয়) এমন যে কষ্ট পায় (4) 

এইভাবে যে ভাববাঁচক উক্তিতে দর্বদা, “সকল সময়+, 'সর্বশ:” ইত্যাদি 
ক্রিয়ার বিশেষণ ( ইং %19/673011%8 78606939781), 21895%9 ) থাকে 
তাহাও 4 তক'বাক্য ।॥ যথা, 

উত্তাপ সকল সময় পদ্দার্থকে প্রসারিত করে- সকল উত্ভীপ (হয়) এমন যে 

পদার্থকে প্রসারিত করে (4) 


তকবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ৬৫ 


ইংরাজী উদাহরণ 
1801) 0001 01 14060 19 €0900.- 41) 1)00159 ০0 [99019 ৪০ £০০৫ 
(4) 


4) 1080 920 00 60185 481] 171917 86 ৪001) 61186 07) 00 6715 
(4) 


010778 2:0 %172%5 ৪55০0, -5 481] 110০7৪ 226 ৪/০০৮ (4) 
[ুঘমা) 2100. ৮০ 10999992,1]5 10810 10111, - 481] 6০ 2100. €0 29 


9001) 61020 1789%]:0 007" (8) 
(খ) যে উক্তিতে কোনটিই নহে*, “কেহ নহে”, “একটিও না+, “কোন 


মতেই না” ( ইং--780, 79)00%, 70 ০76, (7 70 7760%5 ) ইত্যাদি শব্ধ 
থাকে তাহ। সাবিক অভাববাচক ( [01)156152] 0961৮০) 77 
তকবাক্য ১ বথা,১ 

কোন স্খই স্থায়ী নহে (12) (যৌক্তিক আকারে আছে ) 

একটিও মানুষ অমর নয়- কোন মানষ অমর নহে (03) 


ইংরাজী উদাহরণ 


[ব010995 ০2%) 901৮0 6115-ত0 01)৩ 15 5101) 61196 097) 901৮৫ 


61019 (13) 
০ 11705 1950 €9০0])- 9101001590০]. 61096 1095 609৮1) 04) 
0:9০ 15900. 109 ৪1050107795 - 0 000 ৭7 ৪001) 612 11089. 109 


21950005 (17) 

(গ) যে সকল অভাববাচক উক্তিতে" “সমস্ত”, “দকল+, প্রত্যেক”, 
যে কোন” “সর্বদ,, “সকল সময়” (হং-%1/, 667, 6৫1), ৫18%/১ ৫০৫15, 
76065507418 ) ইত্যাদি থাকে তাহারা কিন্তু সাবিক অভ্ভাববাচক (01)- 
0:82] [০৪৮০ ) তর্কবাক্য মহে। অর্থান্থযায়ী উহারা সকলেই বিশেষ 
অভাববাঁচক ॥ 17871001 [6£261৩ ) 0 তকর্বাক্য হয়, যথা, 

সব সোনাই ভাল না কিছু সোনা (হয় না ) ভাল (0) 

প্রত্যেক মানুষই পরিশ্রমী হয় না- কিছু মানুষ ( হয় না) পরিশ্রমী (0) 

গরু সর্বদা সাদা হয় না-কিছু গরু (হয় না) সাদ] (0) 

৫ 


৬৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 
ইংরাজী উদ্বাহরণ 


4১1] 0056 2118669 5৪ 2006 80107 3070)9 61031799 0186 211560 0৩ 
10৮ ০10 (0) 
1259৮ 109৮0 0৫ সয9200998 18 1006 2, 0190900- 9301009 1179008 
০1 দ0210)099 26 1006 01907996£0] (60) 
[55০75 05000. 8 170৮ 60199 (00৪0620.- 901009 77101009 219 106 
০ 7০০ 18600 (0) 
101) 20 006 ৪1788 1)800% 75 90100010001) 20 17006 2)9]00% (0) 
(ঘ) যে সকল উক্তিতে “কিছু”, “কোন কোন”, শতকরা ৪০ ভাগ» *প্রায় 
সব+, “অল্প সংখ্যক”, প্প্রায়শঃ ( ইং-190789১ 17১6 07621656 207, 76৮1 
211১ 99667015 ৫. 19১ ৫, 577011 12847786675 017705৮211১ 0679970117) 01197, 
&5%011% ) প্রভৃতি শব্ধ থাকে, তাহারা ভাববাচক হইলে ক্কিশিষ ভাববাচক 
(7) আর অভাববাচক হইলে বিশেষ অন্ভাববাচক (০) তর্কবাক্য 
হইবে $ যথা, 
প্রায় সব ভোটার ভোট দিিয়াছে-কিছু ভোটার (হয়) এমন যে ভোট 
দিয়াছে (1) 
শতকর। ৬০ ভাগ ছাত্র পাশ করিয়াছে_ কিছু ছাত্র (হয়) এমন যে পাশ 
করিয়াছে (7) 
মানুষ প্রায়শঃই স্থথী নহে-কিছু মাছুষ নহে হ্ুথী (০0) 
কোন কোন মানুষের বিত্ত নাই-কিছু মানুষ (হয় না) এমন যার বিত্ত 


আছে (০) 
ইংরাজী উদ্দাহরণ 


& 91008]1 10010000201 01)110791) 08106 60 [0129 ৮ 507008 0101]0101) 
218 11096 61196 99076 60 0125 (].) 

৪০502] 10001:9 ৪19 1910090 টি) 6109 11001%7% _5 30019 100048 
27০ 9200590: 1019) 0109 10785 ( 

4 ০ম 10০7807)8 00 6০ ০0119697- 907002 067:80708 9৪ 610096 01096 
€০ ৮০ 9011659 (]) 

4 197 00010 219 1006 1)00986 2 90009 20670 22 1006 1)01098% (0) 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ৬৭ 


($) ইংরাজী “2৮, 5917078,) “7০701, 5৫০1091%, গ্রস্ভীতি শব্দ 
লার্তি বোধক বলিয়। ভাধঝাচক উক্তিতে উহাদের অর্থ “5011৫-1106 (0)” 
হয়, আর অভাববাচক উক্তিতে “9০709 ( ])৮ হয়। অর্থাৎ “৫০আ-006৮ 
হইলে নিষেধের নিষেধ হুইয়৷ অস্তিবাটক অর্থবোধ হয় ; যথা, 

[০ ৪29 72 ল 072)0 শি 20 17)00 ]১ (0) 
[0ম 9019 1006 1১ল 901210 3201১ (0) 
119 109 99590. 10010) ৪1১11071001 _ 50119 26 1106 61)090 1) 


০০ 99590. 1:01) ৪1011079০00 (0) 
1127)0095 2:৪ 509:০9]1% ৪,5£212019- 90৮00 17021509099 29 1106 


%1]50)]9 (0) 
11800]5 20৩ 109] 19 ৪11)09070 _ 30100 0001) 20 1006 ৪11)0910 (0)) 
[1210]9 2 10021) 19 1190 881615])_ 90100 10001) 10 ৪81115]) (1) 
(চ) কখনও কথনও “কেবলমাত্র”, 'একমাত্র' শব্দঘারা আর সকলকে 
বাদ দিয়! বিশেষ করিয়। মাত্র একটি শ্রেণীকে আমরা বুঝাইতে চাই 3 যেমন, 
“কেবলমাত্র ধামিক ব্যক্তিরাই ৃথী?। ইংরাজী ০)৮:%, ০1916,» 7070 %% 
প্রভৃতি ইহার সমার্থক । এই উক্তিগুলির বুক্তিসম্মত রূপ একটু সাধধানে 
দিতে হইবে। “কেবলমাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেরাই এই 
কলেজের ছাত্র” এই বাক্যের অর্থ 'সকল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ ছেলেরাই 
এই কলেজের ছাত্র” নিশ্চই নহে। উহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে “এই 
কলেজের সকল ছাত্রই ( হয়) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলে” । ইহ! 
(4) তর্কবাক্য । এই কারণে আর সব বাদ দিয় (12০]01%০) কেবল 
একটি বিশেষ শ্রেণী বুঝাইতে হইলে, এইরূপ বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিণেয়ের 
' স্থান পরিবর্তন করিয়। (অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে বিধেয় ও বিধেয়কে উদ্দেশ্য 
করিয়া ) & তর্কবাক্যের আকার দিতে হয় । যথা, 
কেবলমাত্র/একমাত্র 9 হয় 7১- সকল ৮ হয় শি (4) 
কেবলমাত্র ধামিকেরা সুখী --সকল সুখী ব্যক্তি ( হয়) ধাশিক (4) 
একমাত্র শক্তিমান ব্যক্তিরাই পুলিশের কাজে যোগ্য-সকল পুলিশের 
কাজে যোগ্য ব্যক্তির! ( হয় ) শক্তিশালী (4) 


৬৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 
ইংরাজী উদাহরণ 


0015 60০ 901009690. 29 06 6০ 70]০- 41] আ1)0 29 0৮ 6০ 
1০ 929 ০00.99:690. (4) 

(01901789698 9%101)0 978 6119110]6 10 6116 0056-541]] আ])0 89 
| 81161119101 6100 10056 20 £19009699 ( 4) 

00৪ 00৮ 6119 107950 00800 61) 181-4/১]] ছা]।0 999075৩ 6119 
1011" 20 101256 ( 4১) % 


( ছ) মাঝে মাঝে “ব্যতীত”, “ছাড়া”, ( ইং_€62%% ) প্রভৃতি শব দিয়া 
আমরা কিছু বাদ দিয়া আর কিছু বুঝাইতে চাই । যেমন 'পারদ ব্যতীত সকল 
ধাতুই কঠিন» যাহ! বাঁদ দেওয়া হইতেছে তাহ! নিদিষ্ট বস্ত হইলে ( যেমন 
উপরের বাক্যটি ) তর্কবাক্যটি সাবিক তর্কবাক্য হইবে ; য্থা, 

পারদ ব্যতীত সকল ধাতুই কঠিন- পারদ ব্যতীত সবীল ধাতুই (হয়) 

ও কঠিন (4) 

41] 00011010018 0001) 117. 10066 ৮0910795010 ল 481] 00010709018 

05901061717. 1006 20 60099 108 5০০10950076 (48) 


আর যখন যাহা বাদ দেওয়া হইল তাহ! অনির্দিষ্ট থাকে তখন উহ 
বিশেষ বাক্য হইবে, যথা, 
একজন ছাড়। সব সভ্যই উপস্থিত কিছু সভ্য (হন) এমন ধাহার 
উপস্থিত (7) 
48115 9000৮ 01009 9 7101) - 90070 100 200 610050 61:0 আ০০ 
2101) (1) 
(জ) একবাচক তর্কবাক্যের (91060120" ]১70009161010 ) উদ্দেশ্য পদ 
নির্ধিষ্ট হইলে উহা! সাবিক ([01)150:881) যথা, 
রবীন্দ্রনাথ (হন) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ( 4 
৭0011609 18 2, 701)110501)1)08 (4) ণ 
একবাচক তকরণবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অনিদিষ্ট হইলে উহ! বিশেষ 
(810107127) তকরবাক্য ; যথা, 


£ সাবধানে মনে রাখিতে হইবে 2021 9 15 ৮219 15 57 £5%1-790179 
501; & [5.৮ 501289, 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ॥ ৬৯ 


কোন একজন উপস্থিত ছিলেন-কিছু লোক (হন) এমন যিনি উপস্থিত 
ছিলেন (7) 


4 96291121051 1807060 0106 801১9 _ শ01000 17)2৮1) 19 0199 170 
01100. 61১০ ৪60119 (]). 


(ঞ) গপরিমাণ-চিহ্ৃহীন ([00691769) তকবাক্যের অর্থানুযায়ী উহার 
পরিমাণস্চক চিহ্ন বসাইতে হয়। ইহার নির্দেশ পৃবেই দেওয়া হইয়াছে 
(পূঃ ৬২ দেখ) 


ট। শনত্তহীন্ তর্কআাক্ষ্যে সপদেল্স ব্যাপ্তি (10158200800 
০0£70708 1) 02600071021 10:00098810108 ) 2 

এখন একটি পারিভাষিক শব্দের অথ বুঝিতে হইবে। শব্দটি হইল 
সর্তহীন তকবার্তক্য পদের 10156708610) ব। ব্যাণ্তি। কোন তর্কবাক্যে 
যদি কোন পদের দ্বার! লক্ষিত শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, 
তবে প্র পদ ব্যাপ্ত বা! 0196:1)0্00 হয়। যথা, “সকল নিংহই (হয়) মাংসাশী, 
(401 11078 ৪0 62085019108) এই তর্কবাকো যে উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্তভাবে 
গৃহীত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট ; কেননা, আমরা এইখানে বিধেয় পদ জ্ঞাপিত 
খুণটিকে উদ্দেশ্য পদলক্ষিত “সিংহ শ্রেণীর সকল বা প্রত্যেক সভ্য সম্বন্ধে 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি । কিন্তু, “কিছু খিড়াল (হয়) সাদী” (9019৫ 
0269 819 17169 ) এই বাক্যে উদ্দেশ্য পদ্টিকে অব্যাপ্ত ভাবে গ্রহণ কর! 
হইয়াছে; কারণ এইখানে আমরা বিধেয়টিকে কেবল কতিপয় বিড়াল 
( সমস্ত নহে ) সম্বন্ধে আরোপ করিয়াছি । অতএব যদ্দি 
তর্কবাক্যে কোন পদের পূর্ণ বাচ্যার্থ” সম্পর্কেই কিছু 
বলা হয় তবে এ পদ ব্যাপ্ত বা 0190:100600 হয়; আর যর্দি কোন পদের 
বাচ্যার্থের একাংশ সম্পকে কিছু বল! হয়, তবে সেই পদকে অব্যাপ্ত বা 
207)018670199690 বল। হইবে । সাবিক ( 81150182] ) ও বিশেষ (15761- 
০018: ) তকর্বাক্যের আকার মনে রাখিলে আমরা উদ্দেশ্য পদের ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধে এক সাধারণ নিয়ম পাই £ 


পদের ব্যাপ্তি 


৩ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


উদ্দেশ্য পদের ব্যাপ্তির নিয়ম 


সাবিক তকবাক্যের উদ্দেশ্টপদ ব্যাপ্ত ও বিশেষ তকর্বাক্যের 
।উদ্দেশ্টয পদ অব্যাপ্ত ; যথা, “সকল মনুষ্য (হয়) মরণশীল''__“মনুষ্ত” পদ 
ব্যা্ু। আর, «কতিপয় মনুষ্য (হয়) পরিশ্রমী'__মনুষ্ব পদ অব্যাগ্ত। এই 
কারণে, 4 এবং %) তকর্ধাক্যে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্ত হয়, আর ঘ এবং 0 তক 
বাক্যে উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্ত থাকে । 
এখন বিধেয় পদের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কি বল! যায়? সাধারণতঃ মনে হইতে 
পারে যে» বিধেয় পদের লক্ষণার্থই (00210086100) যেন তর্ধবাক্যে 
উদ্দেশ্য লক্ষিত শ্রেণী সম্থগ্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। “মানুষ (হয়) 
মরণণীল* এই তকর্বাক্যে আমাদের অর্থ এই যে, “মানুষ নামক বস্তু বা 
ব্যক্তিতে (10910686101) ) মরণশীলত। গুণ (00181106506107) বর্তমান । তাই 
স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে যে, তর্কবাক্যে দ্দেশ্য পদের বাচগার্থ গৃহীত 
ভইলেও, বিধেয় পদের লক্ষণার্থ ই গৃহীত হয়। কিন্তু আরিষটলের উত্তরাধি- 
কারিগণ প্রথাগত (11016101791 ) বুক্তিবিজ্ঞানে, উদ্দেশ্ঠ-বিধেয় উভয় পদ্দেরই 
বাচ্যার্থ গ্রহণ করিয়। তকথাক্যের অর্থ ঝুঝিয়াছেন। যে মতবাদ অনুসারে 
তক'বাক্যে উভয় পদেরই বাচ্যার্থঘটিত অর্থ গ্রহণ কর! হয় সেই মতবাদকে 
তর্কবাক্য সম্বন্ধে “ব্যাচার্থঘটিত ব1 শ্রেণী-ঘটিত 
মতবাদ (0০110626150 0৮ 9158 &11001 ) বলা হয়। 
এই মতবাদ অনুসারে উদ্দেশ্য ও বিধেয়, উভয়েই, ভিন্ন ভিন্ন বস্তর শ্রেণী নিদেশ 
করে আর তক বাক্যগুলি এই শ্রেণী সম্পকে ই কিছু বলিয়া থাকে ৷ এই মতে 
সর্তহীন তক্বাক্য যদি ভাববাচক হয় তবে, উদ্দেশ্ত লক্ষিত শ্রেণী ও বিধেয় 
লক্ষিত শ্েণীর অন্তভূক্তির (11101775101)) জন্ধন্ধ,আর অভ্াববাচক হইলে 
বহিভূক্তির (০০15810%.) সম্বন্ধ হৃচনা করে। “সকল সৎ ব্যক্তিই 
(হন) অতিথি বসল” ; এই বাক্যের অর্থ এই যে “সৎ ব্যক্তি” নামক শ্রেণী, 
“অতিথি বসল?” নামক শ্রেণীর (01599 ) অন্ততুক্ত ।.“পাখী”* কতকগুলি 
বস্তর শ্রেণীর নাম আর “নন্তন্তপায়ী” অন্ত কতকগুলি জীবের শ্রেণীর নাম) 
*চ্কোন পাখী স্তন্তপায়ী নহে) (০0209 80 10100010919 ) এই বাক্যের 


পদব্যাপ্তির মতবাদ 


তর্কবাক্য ও তাহাদের প্রকারভেদ ৮ ৭১ 
অর্থ এই যেঞ্পাথী” ও *ন্তন্তপায়ী”” শ্রেণী দুইটির মধ্যে পরম্পর বহিভূক্তির 
সম্বন্ধ আছে; অর্থাৎ শ্রেণী দুইটি পরস্পরের বাহিরে থাকে । সকল যুক্তি- 
বিজ্ঞানীর তকবাক্যের এই বাচ্যার্থ বা শ্রেঈ'ঘটিভ মতবাদ গ্রহণ করেন 
না। তথাপি ইহ। তর্কবাক্যের অর্থ সম্বন্ধে একটি বিকল্প মতবাদ ও আমর! 
এই বাচ্যার্থঘটিত মতবাদই (10270696155 €])০0া- ) গ্রহণ করিব। কারণ, 
আমর! দেখিতে পাইব যে উদ্দেশ্-বিধেয় উভয় পদেরই বাচযার্থ বা শ্রেণীঘটিত 
অর্থ স্বীকার করিয়াও সর্তহীন তক্ণবাক্য হইতে বৈধ অবরোহাত্মক (080০- 
6০ ) সিদ্ধান্ত কর! সম্ভব ॥ নিরপেক্ষ (10000001969 ) অবরোহান্ধমান ও 
সিলজিজম্‌ এর বৈধতা এই বাচ্যার্থঘটিত অর্থের উপর নির্ভর করে। তাই 
যুক্তিসম্মত তর্কবাকো (4১15, [বা 0 তে), কোন বিধেয়নিদেশিত শ্রেণী 
ব্যাপ্ত আর কোনবিখেযজ্ঞাপিত শ্রেণীই বা অব্যাপ্তভাবে গৃহীত হইয়াছে, ইহা 
বুঝা একান্ত আবশ্যক । 

বিধেয় পদের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে এক সাধারণ নিয়ম মনে রাখিতে হইবে £ 
অভাববাচক (০29৮০) তকর্বাক্যের বিণেয় ব্যাপ্ত আর ভাববাচক 
(10770%৮5০) তকারবাকোযের বিধেয় অব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ 172 এবং 0 
তর্কবাক্যের বিধেয় ব্যাপ্ত এবং 4 ও [ তকর্বাক্যের বিধেয় অব্যাপ্ত থাকে । 
ইহা! সহজেই বুঝ যায় যে “কোন মন্তস্ত অমর নহে (19)” তকর্বাক্যে সমগ্র 
অমর বস্তর শ্রেণীটিকে, সমগ্র মন্য্য শ্রেণীর বাহিরে রাখা হইয়াছে । এই 
কারণে এই বাকো বিধেয় “অমর” ব্যাপ্ত পদ । সমগ্র মন্গস্য শ্রেণীকে একটি 
বুত্তের মধ্যে রাখিলে ও সমগ্র অমর বস্তর শ্রেণীকে অন্য একটি বুন্ডের মধ্যে 
রাখিলে, “কোন মনুষ্তই অমর নহে (02) তকর্বাক্যকে ঞ্ইভাবে চিন্রের 


সাহায্যে বুঝা যায়-_ 
-. ররর “অমর জীব” 


এই স্থলে প্রত্যেকটি অমর জীব (এৰঁবৃত্তের সমন্ত সরলরেথাঙ্ষিত স্থান ) 
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প্রত্যেকটি মনুয্তের ( প্র বৃত্তের সমস্ত রেখাক্কিত স্থান ) বাহিরে পড়িয়াছে। 
ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বহির্ূক্তির । ইহার অর্থ এই যে, 7; তকরবাক্যের 
উদ্দেশ্ত ও বিধেদ্র উভয়েই ব্যাপ্ত হয়। 

আবার “কিছু বিড়াল সাদ। নহে (0)৮ তকর্বাক্যকে নি প্রদত্ত চিত্রের 
সাহায্যে প্রকাশ করা যায়_ 


“বিড়াল” “সাদা বন্ধ” 


এখানে যে বৃত্তটি সকল “বিড়াল” শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে (বামদিকের 
বৃন্ত ), তাহার রেখাঙ্কিত অংশটি সমগ্র সাদ] বস্ত শ্রেণীর ( দক্ষিণ দিকের বৃত্ত) 
বাহিরে পড়িয়াছে। এ রেখাষ্কিত অংশাটি এমন কতিপয়ঞ্ীবড়ালকে নির্দেশ 
করিতেছে যাহারা সাদ। বস্তর বহিভূরক্তি । এই কতিপয় বিড়াল, সমস্ত সাদা 
বস্তর বাহিরে বলিয়া, "কিছু বিড়াল সাদ! নহে (0) তকর্বাক্যে বিধেয়, 
সাদ! বস্ত, ব্যাপ্ত। 

“সকল মনুষ্য (হয়) মরণশীল (4) বাক্যকে নিম্ন চিত্রের সাহায্যে বুঝান 
যায়-_ 





এখানে সহজেই বুঝ! যায় যে» “মনুষ্য” পদের পূর্ণ বাচ্যার্থ (গ্র বৃত্তের সমগ্র 
রেখাস্কিত অংশ ) মরণশীল প্রাণীর অন্তভুক্ত। কিন্তু এই বাক্যে সকল 
মরণহীল প্রাণী সম্বন্ধে কিছু বল। হয় নাই; কেননা, যে বুহত্তর বৃত্ত মরণশীল 
প্রাণী শ্রেণীকে অন্তর্ত,ক্ত করিয়াছে, তাহার রেখাক্কিত 'স্থানটুকুই" এই বাক্যে 
ল্ক্ষিত। সকল মনুষ্ত “মরণশীল” বৃত্তের রেখাঙ্কিত অংশের সহিত 
মিলিয়াছে । এই তর্কবাক্যের অর্থ “সকল মনুষ্য (হয়) কতিপয় মরণশীল 


৩কখা ক) ও তাহাদের গ্রাকারতে॥ ৭৩ 


প্রাণী” ; কারণ, মনুষ্য ছাড়াও আরো! মরণশীল প্রাণী আছে। অতএব এই 
4 বাক্যে বিধেয়টি অব্যাপ্ত। 


«ইবার “কিছু মনুষ্য (হয়) দাহমী (])৮ তর্কবাক্যকে চিত্রের সাহাযো 
দেখান হইবে । 


“হ্হ্য “সাহসী প্রাণী” 


উপরোক্ত তর্কবাক্যটি কেবলমাত্র এই চিত্রের রেখাঙ্কিত অংশটি নির্দেশ 
করিতেছে । এ রেখাস্কিত অংশটি দেখিয়া ইহ] স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
মনুয্য শ্েণীর ঞকটি অংশ, “সাহনী প্রাণী” নামক শ্রেণীর একটি অংশের সহিত 
মিলিয়াছে। অর্থাৎ “কাতিপয় ম্ম্য (হয়) সাহসা” (7) তর্কবাক্যের অর্থ 
“কিছু মনুষ্য (হয়) কিছু সাহসী প্রাণী” । এই কারণে 1 তর্কবাক্যে বিধেয় 
অব্যান্ত থাকে । 

তএব, .মনে রাখিতে হইবে যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের ব্যাপ্তি 

সম্পকিত দুইটি নিয়ম ; (১) সাবিক তকবাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাপ্ত, বিশেষ তক" 
বাক্যের উদ্দেশ্য অব্যাপ্ত; (২) 'আঅভাববাচক তর্দবাক্যের বিধেয় ব্যাপ্ত, 
ভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় "ব্যাপ্ত । এই ছুই নিয়ম একত্রিত করিয়!| 
যুক্তিসম্মত তরকবাক্যে পদের বাশি সম্পর্কে নিয়লিখিত ফল পাওয়। 
যায় ১ 
সকল 9 (হয়) [, উদ্দেশ্ঠ ব্যাপ্ত, বিধেয় অব্যাপ্ত। 
কোন 9 (নয়) 7. উদ্দেশ্য ব্যাপ্ত, বিধেয় ব্যাপ্ত । 
কিছু 9 (হয়) [১ উদ্দেশ্য অব্যাপ্ত, বিধেয় অব্যাপ্ত। 
0. কিছু ৪ (হয় না) ৮- উদ্দেশ্য অব্যাপ্ত, বিধেয় ব্যাপ্ত । 


লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে. 4 এবং 0 তর্কবাক্যের পদের বনাপ্তি 
একেবারে উল্টা ব। বিপরীত ; কারণ, (&)র উদ্দেশ্য ব্যাপ্ত, (0)র উদ্দেশ্য 


7 শ্রে ট 
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অব্যাপ্ত, আর (4)র বিধেয় অব্যাপ্ত, (0)র বিধেয় ব্যাপ্ধ। এই কারণে 
যদি দুইটি 4 এবং 0 তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় 
তর্কবাক্যের 
ডি একই হয়, তবে উহাদের পারম্পরিক যৌনক্কিক লব্ধ 
বিরুদ্ধতা (007 0:89106100 ) হইবে । “সকল মনুয় 
(হয়) মরণশীল' আর “কিছু মনুষ্য নহে মরণশীল+ এই দুই তর্কবাক্যকে বিরুদ্ধ 
বল! হয়; ইহাদের একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা! হইবে এবং একটি 
মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে । উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন হইলে অবশ্য 
উহাদের কোন যৌক্তিক সম্বন্ধ থাকিবে না; তখন উহাদের সত্যতা ব' মিথ্যাত্ব 
পরস্পর নিরপেক্ষ হইবে । পুনরায় 12 এবং ] তর্কবাক্যে পদের ব্যাপ্তি 
একেবারে উল্টা ব1 বিপরীত ১ কারণ, 77 বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাপ্ত, ] বাকোর 
উদ্দেশ্য অব্যাপ্ত এবং [7 বাক্যের বিধেয় ব্যাপ্ত, ] বাক্যের ৰিধেয় অব্যাপ্ত। 
এই কারণে একই উদ্দেশ্ত-বিধেয় যুক্ত 7; এবং [ তর্কবাক্য দুইটি পরম্পরের 
বিরুদ্ধ (00706501060:5) হয় । “কোন মানুষ চতুষ্পদী নয়, আর “কিছু 
মানুষ (হয়) চতুষ্পদী” বাক্য দুইটির একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা, একটি 
মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য ৷ 


অবরোহানুমানের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! দেখিয়াছি যে, 
এরূপ অনুমানকে বৈধ হইতে হইলে সিদ্ধান্ত কখনই হেতুধাক্য হইতে অধিকতর 
ব্যাপক হুইতে পারিবে না । (২য় অধ্যায়, ১ম অনুচ্ছেদ )। এই নীতিটিকে 
এখন পারিভাষিক অর্থে এইভাবে প্রকাশ করা যায় £ অবরোহান্মানে 
হেতুবাক্যের কোন অব্যাপ্ত পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে 
ন!। নিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ, সর্বপ্রকার অবরোহান্রমানের বৈধতার ইহা 
একটি সর্বসাধারণ নীতি ব। নিয়ম । এই কষ্টিপাথরেই যুক্তির বৈধতার 
পরীক্ষা হয় । ইহার কারণ অতি সহজ । যে হেতুবাক্য সিদ্ধান্তকে সমর্থন 
ও প্রমাণ করিবে, তাহার একটি পদ যদ্দি অব্যাপ্ত থাকে, তবে গর পদের 
লক্ষিত সমগ্র শ্রেণী সন্ধে হেতুবাক্যে আমাদের কোন নিশ্চিতি নাই। 
এমহ্তাবস্থায় যদি এঁ পদটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হয়ঃ তাহ। হইলে দিদ্ধান্তে এ পদের 
পূর্ণ বাচ্যার্থ সম্বন্ধে কিছু বল! হইবে, যাহার পূর্ণ সমর্থন ব৷ প্রমাণ এ হেতুবাক্য 


তর্কবাক্য ও তাহাদের গ্রকারভেদ -... শ্ 


দিতে পারিবে না। অর্থাৎ হেতুবাক্য যতটুকু সমর্থন করিতে পারে তদপেক্ষা 
বেশী সিদ্ধান্তে বলা হইবে ও সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইবে না। এই কারণে 
সর্তহীন তর্কবাক্য হইতে যুক্তিযুক্ত অন্ুমানগুলির আলোচনা আরম্ভ করিবার 


সময়, তর্কবাক্যে পদের ব্যাপ্তি সম্পকিত নিয়মগুলি স্মরণ বাখ। একান্ত 
প্রয়োজন । 
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ক শ্রেণী 
মানুষই কেবলমাত্র কথ। কহিতে পারে । 
হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করিতেছে । 
প্রত্যেক কাজেরই শেষ আছে। 
অতি অল্পসংখ্যক লোক সভায় উপস্থিত ছিল। 
ক্রটাস্‌ সীঞজারকে হত্যা করিয়াছিলেন। 
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প্রাথামক যুক্তাবজ্ঞান 


'কমিউনিজম্‌ কোন কোন জাতির পক্ষে ত্রাস । 
সাপের পা নাই । 


সকল বন্ধুই বন্ধু নহে। 
“একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে । 
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ সাপের নিশ্বাসে 


“গ্রামে গ্রামে সেই বার্তী রটি গেল ক্রমে 
মৈত্র মভাশয় যাবে সাগর সংগমে 


তীর্থন্নান লাগি । সঙ্গীদল গেল জুটি 


কত বালবুদ্ধ নরনারী, নৌক। ছুটি 
প্রস্তত হইল ঘাটে ॥ 
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পঞ্চম অধ্যায় 
নিরপেক্ষানুমান 


(10701720196 ]7:65121006 ) 


১। অন্নুস্নান ও ম্মুক্তিৎ £ 
অঙ্ছমানে ব1 যুক্তিতে কোন সিদ্ধান্ত বাক্যকে কোন হেতুবাক্য বা হেতু- 
বাক্যসমূহ দ্বার। প্রমাণ কর! হয়। অন্ঞমান ( [1)00101109) কতিপয় তর্ক- 
বাক্যের সমষ্টি) কেনন] ভাষিত্ত বাক্য ব্যতীত অনুমান বা যুক্তি (4১180707006) 
গঠিত হয় ন ৷ £ এইকূপ যুক্তির সাপারণ প্ররুতি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে । এইখানে ইহা! বলিলেই যথেষ্ট যে, কোন ঘটন। বা বিষয়ের জ্ঞান 
যদি সরাসরি ইন্ড্রিয়-জন্ ন! হইয়া, অস্ভ কোন জ্ঞানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অনুমান বা অনুমিতি হয়। যখন ধৃম হইতে বহ্ছির 
অনুমান করি, তখন আমি দৃরস্থ বহ্নিকে সরাসরি দেখিতে 
টন 9: পাই না বলিয়া উহাকে প্রত্তাক্ষ করি না । কিন্ত যে হেতু 
আমি দুরস্থ গৃহ হইতে ধুম নির্গত হইতে দেখিতেছি 
এবং যেহেতু আমি পূর্বেই জানি যে ধুম সকল সময় বক্ধিযুক্ত হয়, সেইহেতু 
আমি অপ্রত্যক্ষ বন্ধিকে অনুমান করিয়! জানিতেছি। এই কারণে 
অন্গমিতিতে জ্ঞাত সত্য ( হেতুবাক্য ) হইতে কম-বেশী অজ্ঞান্চ সিদ্ধান্তের দিকে 
অগ্রসর হওয়া যায় । মনে কর আজ আমি তোমাকে এহ সংবাদ দিলাম যে, 
“আমীর প্রথম ছাত্টি একজন হত্যাকারী বনিয়াছে'। "আবার মনে কর 
পাচ বৎসর পরে ক-মহাশয় তোমাকে বলিলেন যে, “তিনি ( ক-মহাশয় ) 
আমার প্রথম ছাত্র ছিলেন ।” এখন তুমি এই ছুই সংবাদ ধ| জ্ঞান একত্রিত 
করিয়! এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারিবে যে, “ক-মহাশয় একজন হত্যাকারৃব” ! 
তুলনায় এই সিদ্ধান্তটি একটি নূতন জ্ঞান; কারণ» ক-মহাশয় ব| আমি কেহই 
তোমাকে বলি নাই যে, “ক-মহাশয় একজন হত্যাকারী” । অনুমানে তাই 


৭৮ প্রাথমিক যৃক্তিবিজ্ঞান 


জ্ঞাত সত্যের সাহায্যে মনে মনে এক নূতন সিদ্ধান্তে উত্তরণ হয়। অর্থাৎ 
অগ্ুমিতিতে পূর্বজ্ঞাত সত্য হইতে কম-বেশী অজ্ঞাত সত্যে প্রয়াণ হইয়া থাকে । 
ইহা কিন্তু অন্নুমিতি কালে প্রকৃতপক্ষে বা বাস্তবে (008:656]5 ) কি ঘটে 
তাহারই এক বর্ণনা । যুক্তিবিজ্ঞানের আদর্শনির্ণয়ক (2017291ঘণ) দৃষ্টিভঙ্গীর 
দিক হইতে অন্গুশিতির এই ধর্মট অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন বলিয় মনে হয়। 


২। ম্মুক্িিভভানেল্স তঙ্মস্া। £ 

যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে অনুমান বা যুক্তি একপ্রকারের প্রমাণ 
( 0:০01)- বৈধ ব1] অবৈধ প্রমাণ। যখন আমর! জ্ঞাতসত্য বা হেতুবাক্য 
হইতে নৰলব্ধ সত্য বা সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তখন কেবলমান্তু একটি নুতন 
জ্ঞানই পাই না; উপরস্ত তখন হেতুবাক্যের সাহায্যে সিদ্ধান্তের প্রমাণ হয়। 
জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত সত্যে প্রয়াণটি প্রমাণমাত্রেই নাও থাকিতে পারে। অন্য 
কোন উপায়ে প্রথমে কোন জ্ঞানলাভ করিয়া, পরে হেতুবাক্যের সাহায্যে 
উহাকে প্রমাণ বা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতে পারি। অথবা, কোন 
আপাতছুর্বল বিশ্বীস লইয়। আরম্ভ করিয়া পরে উহার 
সমর্থন বা প্রমাণ খুজিতে পারি। এই সকল ক্ষেত্রে 
তথাকথিত সিদ্ধান্তটি প্রথমে লাভ হয় ও পরে উহা৷ যুক্তির দ্বারা সমথিত হয় 
(প্রথম অধ্যায় দেখ)। নবজ্ঞানপ্রসবিনী অনুমানের মানসিক প্রক্রিয়াটি 
( [80769] 0:9988৪ ) লইয়া যুক্তবিজ্ঞান আলোচন! করে না । অন্ুমানে জ্ঞাত 
হইতে অজ্ঞাত সচ্চ্ে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া থাকে, আর উহ! 
মনন্তত্বের (7539)010/5 ) আলোচ্য মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। আমর! 
হেতুবাক্য অথব। সিদ্ধান্ত, কোন্টা আগে লাভ করিব তাহা যুক্তিবিজ্ঞানের 
আলোচ্য নহে। যুক্তিবিজ্ঞান কেবলমাত্র, যে শীতিগুলি অন্থদরণ না করিলে 
প্রমাণ ব! যুক্তি কখনই বৈধ হইবে না, সেই নীতিগুলি আবিষ্কার 'ও স্থাপন 
কৰিতে চাহে । যুক্তিবিজ্ঞানের নীতিগুলির সাহায্যে আমরা কোন যুক্তি বা 
গ্রমাণকে বৈধ বলিয়! চিনিতে পারি আর অবৈধ প্রমাণ হইতে উহার পার্থক্য 
বুঝিতে পারি । লঙজিকের আলোচ্য যুক্তি; আর উহা! অন্ুমানক্ূপ মানসিক 


প্রমাণ ঝ৷ যুক্তি 
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প্রক্রিয়ার ফল (7£654]6)। মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন অনুমিতি ব1 
যুক্তি ঘটিবার পর, প্র যুক্তি সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহাই যুক্তিবিজ্ঞান আলোচন৷ 
করিয়া থাকে । কোন হেতুবাক্য হইতে নৃতন জ্ঞানে অগ্রসর হইয়াছি, কিংবা 
অন্য উপায়ে জ্ঞাত সত্যকে যুক্তি দিয়! প্রমাণ করিয়াছি কি না, এ বিষয়ে 
যুক্তিবিজ্ঞান উদ্দাসীন। কোন প্রমাণ বা! যুক্তি, তথাকথিত না৷ বৈধ প্রমাণ, 
ইহাই'ঘুক্তিবিজ্ঞান নির্ণয় করে। 


৩। ম্নিকপেক্ষ অসন্যুমানন_-হহাক্কে অসন্যুহ্মা্ বলা 
চুলে ক্কি না ৪ 
যুক্তিবিজ্ঞান সুশৃঙ্খলভাবে, হুস্ব কি দীর্ঘ, সকল প্রকার প্রমাণ লইয়াই 

আলোচনা করিঞ্ব । আমর! দেখিয়াছি যে, নিরপেক্ষ অন্ভমান প্রমাণে 
সিদ্ধান্তটি আমরা একটিমাত্র হেতুবাক্য বা যুক্তি (9%10916০) হইতে নিঃস্ত 
করি বা গ্রহণ করি (২য় অধ্যায়)। ইহ! একপ্রকার হস্ব প্রমাণ। যখন 
সিদ্ধান্তটি একাধিক তর্কবাক্যকে হেতু করিয়৷ গৃহীত হয় তখন আমর! অপেক্ষা- 
রুত দীর্ঘ প্রমাণ ব। সাপেক্ষ অনুমান (73001966 10762761109 ) পাই। 
ইহাতে সিদ্ধান্ত ছুই বা! ততোধিক হেতুবাক্যের দ্বারা সমথিত হয়। কিন্ত 
যখন পূর্বন্বীরূত একটিমাত্র হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত নির্গত হয়, তখন 
নিরপেক্ষান্গমান ( [101060129্6 [01060767099 ) হয় ; যথা 

কোন দার্শনিকই অন্্রান্ত নহেন__হেতুবাক্য (7) 

... সকল দার্শনিকই (হন) ভ্রাস্ত__সিদ্ান্ত (&) ণ 
এই প্রকার অন্ুমানে হেতুবাক্যটি সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করে; তাই, যত 
হস্বই হউক ন। কেন, ইহ! একপ্রকার প্রমাণ বা যুক্তি। যখন আমরা দুইটি 
তর্কবাক্য হইতে একযোগে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন “সিলজিজম্‌” 


নামক সাপেক্ষাঙ্গমান হয়; বথা-- 
(&) সকল পুলিশেরাই ( হয় ) দীর্ঘদেহী 


(&) সকল পুলিশেরাই (হয় ) পতিশলী] 00 
(1) .". কিছু শক্তিশালী ব্যক্তি ( হয় ) দীর্ধদেহী--সিদ্ধান্ত 
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এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তটি হেতৃবাক্যঘ্য়ের দ্বারা সমধিত ও প্রমাণিত 'হইতেছে। 
গ্রমাণ হিসাবে নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষান্মানের মধ্যে পার্থক্য অল্পই ৷ ইহাদের 
মধ্যে কম-্বেশী দৈর্ঘ্যের পরিমাণগত পার্থক্য মাত্র। এমন মনে হওয়া আশ্চর্য 
নহে যে, তথাকথিত নিরপেক্ষা্গমানে পূর্বজ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে 
উত্তরণ নাই ; কেননা, তথাকথিত নিরপেক্ষানুমানে হেতুবাক্য ও দিদ্ধান্তের 
মধ্যে কোন পার্থক্যই পাওয়া যায় না। জে. এস. মিল ও অন্তান্ত যুক্তি- 
বিজ্ঞানীদের মতে নিরপেক্ষান্ুমানে, তথাকথিত হেতুবাক্য-কথিত সত্যটিই 
ভাষাস্তরে সিদ্ধান্তে প্রকাশিত হয়। এখানে হেতুবাক্য ও সিদ্বাস্তবাকোর 
মধ্যে ভাষাগত (ড০0)) পার্থক্য থাকিলেও, অর্থগত ব। জ্ঞানগত কোন বৈষম্য 
পাওয়া যায় না। উপরের নিরপেক্ষান্ুমানটিতে, “কোন দার্শনিকই অন্রান্ত 
নহেন” (12) এই হেতুবাক্যের অর্থও যা, “সকল দার্শনিকই ( ংন ) ভভ্রান্ত (4) 
এই সিদ্ধান্তবাক্যের অর্থও তাহাই । যে বিষয় হেতুবাক্যের দ্বার! জান। যায় 
তাহাই সিদ্ধান্তবাক্যে অন্ত ভাষায় বল! হইয়াছে । তাই হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত- 
বাক্যের মধ্যে এক ভাষাগত প্রভেদ ছাড়া অন্ত গ্রভেদ না থাকায়, নিরপেক্ষান- 
মানের সিদ্ধান্তে আমর! নূতন কোন জ্ঞান পাই না। এখানে পূর্বজ্ঞ/ত সত্য 
হইতে পূর্বে অজ্ঞাত কোন জ্ঞানে উত্তরণ নাই । অথচ অনুমানে এক জ্ঞানের 
ভিত্তিতে অন্ত জ্ঞানে প্রয়াণ প্রয়োজন ) অন্থমান কেবল এক ভাষার অন্য ভাষায় 
অনুবাদ নহে । এই কারণে, মিলসাহেবের মতে নিরপেক্ষাল্গমান প্রকৃত 
অন্ুমীনই নহে। পু 
মিলসাহেবের উপরোক্ত মত যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ মনে হইলেও, দেখিতে হইবে 
যে, নিরপেক্ষানুমানে, যত হুম্বই হউক না কেন, কোন প্রমাণ বা যুক্তি আছে 
কি না। যৌক্তিক প্রশ্নটি এই নহে যে,জ্ঞাত হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সত্যে 
উত্তরণ হইয়াছে কি না; প্রশ্নটি হইতেছে কোন প্রমাণ হইয়াছে কি না আর 
প্র প্রমাণের বৈধত। কোন নিয়মের দ্বারা শানিত কি না । 
সহ নিরপেক্ষান্মমানে যুক্তি আছে, আর হেতুবাক্য এইস্থানে 
'-প্রকৃত অনুমান 
সিদ্ধান্তবাক্যকে প্রমাণ করিয়া থাকে। এই প্রমাণ 
তথাকথিত প্রমাণ বা প্রমাণাভাস মাত্র নহে; কেননা, হেতু- 
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বাক্যে যাহা অন্ফুউভাবে ব্যক্ত থাকে, তাহা শ্ষুটভাবে সিদ্ধান্তে ব্যক্ত হয় 
বলিয়া, হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য থাকে ; কেবল ভাষাগত 
পার্থক্য নহে। মিলসাহেবের মতবাদ কোন কোন নিরপেক্ষান্মানের সম্বন্ধে 
( যেমন উপরে উদ্ধৃত অন্ুমানটি ) সত্য হইলেও, সকল প্রকার নিরপেক্ষান্মান 
সম্বন্ধে ঠিক হইবে এমন বলা যায় না। নিরপেক্ষান্থমানকে প্রত্যক্গলন্ সাক্ষাৎ 
জ্ঞান (097০6706581 1570দম19099) হইতে পৃথক করিতেই হইবে । জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে যখন সাক্ষাৎভাবে কিছু জানি, তখন এক জ্ঞান অন্য জ্ঞানের ছারা 
সমধিত হওয়ার প্রশ্ন নাই। কিন্তু, “কমল! যে ফণীবাবুর স্ত্রী তাহা আমি 
উহাদের বিবাহ সভায় উপস্থিত ন। থাকিয়াও, “ফণীবাবু হন কমলার স্বামী' 
এই পুর্বজ্ঞাত সত্য হইতে অনুমান ককিয়। জানিতে পারি) আর ইহাই 
নিরপেক্ষানুমানঞ& নিরপেক্ষান্ধমানে একটি তর্কবাক্য, অন্য তর্কবাকাকে 
প্রমাণ করে, সমর্থন করে, ও তাহার জন্ যুক্তি উপস্থিত করে । এইম্থলে 
জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে প্রয়াণটি সকল সময় যথেষ্ট পরিফষার ন। হইলেও কিছু 
প্রমাণ বা! যুক্তি থাকেই ; কেন না, নিরপেক্ষানুমান সাক্ষাৎজ্ঞান হইতে ভিন্ন। 
জে. ই. ক্রাইটন সাহেবও* স্বীকার করিয়াছেন যে, তথাকথিত নিরপেক্ষান্মমানে 
কোন তর্কবাক্যে অশ্ফুটভাবে কথিত সত/টির আরও পরিষ্কার স্ফুটর্প সিদ্ধান্তে 
পাওয়া যায়। তাহা হইলে নিরপেক্ষাঙমানে কোন তর্কবাক্যের ভাস 
ভাষ৷ অর্থ হইতে, আরও গভীর, সম্প্‌ক্ত অর্থে অন্ততঃ উত্তরণ হইতে পারে। 
আবার, কোনও অন্ুমানেই হেতুবাক্য-কথিত জ্ঞান হইতে সিদ্ধান্ত-ক খিত 
জ্ঞানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত যদ্দি সম্পূর্ণ অভিনব 
আর হেতুবাক্যের সঙ্গে অসম্পৃস্ত হয়» তবে হেতুবাক্য কথনই এ সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করে নাঃ যথা, “কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় অতি বুহৎ”, স্থতরাং, 
“ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মহান ব্যক্তি” ইহা কোন যুক্তিই নহে। পরন্থ 
নিরপেক্ষান্মমানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেও আমাদের কখন কখন তুল হয়; 
হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্য অর্থের দিক দিয়া একেবারে এক হইলে ইহা! সম্ভব 
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হইত না। তাই নিরপেক্ষামান একপ্রকার অনুমানই ৷ ইহ! যুক্তিবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তর বহিভূতি হইতে পারে না । 
৪1 নিল্পপেক্ষান্ুুমন্নেল প্রন্চান্প ভেদ (2099 ৫৫ 
[10010090199 11109121009 ) 2 

বুক্তিবিজ্ঞানীর। কয়েকপ্রকার নিরপেক্ষ অনুমান স্বীকার করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে আমরা কেবল সেই সহজ শ্রেণীগুলির আলোচনা করিব 
যেগুলিতে সিদ্ধান্ত 4, 7, যয অথব1। 0 আকারের সরল সর্তহীন তর্কবাক্য হইতে 
সরাসটিভাবে গ্রহণ করা হয়। এইক্ধপ সরল নিরপেক্ষান্ুমানকে ইংবরাজীতে 
ইডাকৃসন্‌ (7050%)008) বলা হয়। ইডাকৃ্সনে আমর! স্বীকৃত একটিমাত্র 
হেতুবাক্য হইতে, হয় এ হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের 
স্থান পরিবর্তন করিয়া, অথবা হেতুৰ্বাক্ের গুণের 
পরিবর্তন করিয়।, কিংবা গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই 
পরিবর্তন করিয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকি। ইডাক্সনগুলির ছুইটিমাত্র 
মৌলিক প্রকার, হেতুবাক্যের আবর্তন (0০075628107) ও হেতুবাক্যের 
ব্যাবর্তন (009:5100) 1 অন্য সব ইডাকৃসনে এই ছুই আবর্তন ও ব্যাবর্তন 
প্রক্রিয়ার ঘুক্তপ্রয়োগে সিদ্ধান্ত নিঃহ্যত হইয়া থাকে । মনে রাখিতে হইবে 
যে, ইডাকৃসনে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ (1618610) ০0 
[70013০9610) থাকা! চাই-ই । অর্থাৎ কোন তর্কবাক্যের আবর্তন ও 
ব্যাবতন একপ্রকার অবরোহাত্মক (])99.০$59) অন্ধমান। এখানে একটি 
তর্কবাক্য হইতে অপর তর্কবাক্য অনুমান করিবার সময় 
আমাদের এই নিশ্চিতি থাকিতে হইবে যে, অনুমিত 
বাক্যটি (সিদ্ধান্ত) যেন এমন কিছু স্বীকার ন! করে 
যাহ! প্রদত্ত হেতুবাক্যে নির্দেশিত হয় নাই । সিদ্ধাস্তে এমন .কিছু বেশী বলা 
সম্ভব নহে যাহার সমর্থন হেতুবাক্যে নাই ; ইহার অর্থ এই যে, যে পদ হেতু 
বাক্যে অব্যাপ্ত (8:381965705669) তাহ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত (3187190668) হইতে 
পার্টরিবে না । হেতুবাক্যে ও সিদ্ধান্তবাক্যে একই পদ্দের ব্যাপ্তি সম্পর্কে 
চারি প্রকার বিকল্প সম্ভব। এ পদ্টি-_ 


ইডাক্‌সন্‌ 


59000028 


নিরপেক্ষান্থমানা & 
অবরোহাত্মক 
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ারারাারারারারাাররারারাারররারারানরাারররারোরামরারররাররররারারারারাররাররারারারারাররাামার/হারোররারারারারারারারারারারোর রাডার 


হেতুবাক্যে সিদ্ধান্তে 
(১) ব্যাপ্ত 1০৮0৯) ব্যাপ্ত 
(২) অব্যাপ্ত ..১ | ৮৮০0২) অপ্যাপ্ত 
(৩) ব্যাপ্ত ০৪৭ ৬৬৬ (৩) অব্যাপ্ত 


(৪) অব্যাপ্ড *** [৮ (৪) ব্যাপ্ত 





হইতে পারে । কেবলমাত্র এই ৪নং বিকল্পটি গ্রহণ করা অবরোহাচ্মানে 
বারণ। অন্থ সব বিকল্পই অনুমোদিত । ইহার অর্থ এই যে, সিদ্ধান্তে আমর! 
হেতুবাক্য অপেক্ষা কম প্রসারিত সত্য গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু কখনই 
বেশী লইতে পারি না (দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম অনুচ্ছেদ ও পৃঃ ১৯ দেখ)। 


ঢে। তক জাক্ক্যেন্র তীক্রততন্ন (00105015101) 01 1৯:01)0816101)8)2 

আবর্তন একপ্রকার অবরোহাত্মক নিরপেক্ষ অনুমান। আবর্তন 
প্রক্রিয়ার ঘ্বার। কোনও তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে যথাক্রমে 
বিধের ও উদ্দেশ্টে পরিণত করিয়া একটি নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা! 
হয়। এইরূপ অনুমানে, ৭৪ হয় 0" অববা ৪ হয় না [১ এই আকারের 
তকণবাক্যের জোরে বা ভিন্তিতে 1১ সম্বন্ধে কি শ্বীকার বা অধীার করিতে 
পারি, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা থাকে । প্রদত্ত হেতুবাক্যটিকে এ ক্ষেত্রে 
আবর্ভনীয় (0০9৮৮০7৮০70 ) ভর্কবাক্য ও গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে আবতিভ 
( 0০9598০) তর্কবাক্য বল। হয়। 'সবর্তনরূপ নিরপেক্ষান্থুমানে আবর্তনীয় 
তকবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করিয়া আবঠ্িত তর্কবাক্য 
লাভ করা! যান; যথ। 

কোন মানুধই সৎ নহে-আবর্তনীয় 














" কোন সৎ প্রাণীই মানুষ নহে-_-আবততিত 
(5 ০ 0090 20 0 1.07956--09%676920 ) 





পাপী শপ সি 


* 0 1707799% 109170%5 2176 9 7001)--:000%9799 
কিন্তু উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করিলেই বৈধ আবর্তন হয় না। 


৮৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


আবর্তনরূপ অন্গমানকে বৈধ হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরণ করিতে হয়, 
আর উহারাই যুক্তিযুক্ত আবর্তনের নিয়ম । এই নিয়মগুলি হইতেছে £ 


(১ আবর্তভনীয় তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় যথাক্রমে 


আবতিত তকৰাক্যের বিধেয় ও উদ্দেশ্য হওয়া চাই । এই নিয়ম 
আবর্তনের স্বরূপ বর্ণনা করে। 


(২) হ্েতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের গণ একই থাকিবে ; অর্থাৎ 
আবর্তনীয় তর্কবাক্য যদি ভাববাচক হয় আবতিত তর্কবাক্যও ভাববাচক 
হইবে, আর যদ্দি হেতুবাক্যটি 'অভাববাচক হয় তবে সিদ্ধান্তও তাহাই হইবে । 
তাহ! না হইলে আবর্তনীয় তর্কবাক্যের অর্থ সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া 
যাইবে, আর প্ররূপ সিদ্ধান্ত কখনই হেতুবাঁকোর দ্বারা সমথিত হইবে না । 


(৩) কোনও পর্দ আবত্রনীয় তকরবাক্যে ব্যান না হহয়! 
আবতিত সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না। আবর্তন অবরোহাত্মক 
অনুমান বলিয়া! এই নিয়ম অবশ্ঠ প্রতিপাল্য | 

এখন আমরা সকলপ্রকার সর্তহশন তর্কবাক্য হইতে, বৈধ আবতনের 
দ্বার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব । 

সাবিক অভাববাচক (৪) তককবাক্যের আবর্তন 

এই অনুমানের আকার “কোন 9 হয় না 0, ৮. কোন [১ হয় না 91 
আবর্তন করিয়! সঃ তর্কবাক্য হইতে % সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে । “কোন 
দার্শনিকই অভ্রান্ত নহেন” এই 'হেতুবাঁকাকে বৈধভাবে আবর্তন করিয়া আমর! 
সিদ্ধান্ত করিতে গারি যে, 'অতএব, কোন অত্রান্ত ব্যক্তিই দার্শনিক নহেন+ | 
অর্থাৎ 

[বব ০ 700019501015975 216 17508]11019 (10 )--0000৮666170 


** ০ 209110019 10917)6৪ 26 01119500105 (10 )-000% 0:8৩, 
এ স্থলে দেখা যায় যে, হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত বাক্যের অর্থ একই । আবর্তনীয় 
তর্কবাক্যে (7) ) দুইটি পদই ব্যাপ্ত বলিয়া, উভয়কেই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত করিলে 
ক্ষতি নাই। প্রদত্ত হেতুবাক্যের উদ্দেশ্ঠ ও বিধেয়ের স্থান সিদ্ধান্তে পরিবতিত 


নিরপেক্ষান্থমান ৮৫ 


হইয়াছে, আর দুইটি বাক্যই অভাববাচক বলিয়। উহাদের গুণও একই 
রহিয়াছে । 


বিশেষ ভাববাচক (]) তকবাক্যের আবর্তন 


এই অনুমানের আকার “কিছু & হয় 2,.'. কিছু ৮ হয় &। আবর্তনে 
ঘ তর্কবাক্য হইতে ॥ তর্কবাক্য পাওয়া! যায়। আবর্তনীয় তর্কবাক্যে কোন 
পদই ব্যাপ্ত নহে বলিয়া, উহাদের কাহাকেও আবতিত সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত কর! 
চলিবে নাঁ। একমাত্র ঢ তর্কবাক্য কোন পদ ব্যাপ্ত করে না; অর্থাৎ ] 
হইতে কেবল [ সিদ্ধান্ত হইবে। 

(১) কিছু হাস (হয়) সাদা__-আবর্তনীয় 
“* কিছু সাদা জিনিস | হয়) হীর-_আবতিত 
% ২) 9000 20010177095 20 191-00170705--001)%011501)0, 
১*১190705 7)1-018105 270 267:010121)05-00750780, 

১নং অনুমানে হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য ( হাস ) ও বিধেয় (সাদা) সিদ্ধান্তে স্থান 
পরিবর্তন করিয়াছে এবং উভয় তক্বধাকোর গুণ একই আছে। এক্ষেত্রেও 
হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের অর্থ একই । 


সাবিক ভাববাচক ( 4.) তর্কবাক্যের আবর্তন 

এই অনুমানের জাকার “সকল 9 (হয়) [১১ ..-কিছু 9 (হয়) শি । 
£& তক্ববাক্যকে আবর্তন করিয়া 1 তকণবাক্য পাওয়া ঘায়। প্রদত্ত হেতুবাক্যে 
বিধেয় ৪ অব্যাপ্ত। দিদ্ধান্তে যখন এ [১ উদ্দেশ্ত হইবে তখন উহ। ব্যাণ্ত 
হইতে পারিবে না । এই কারণে সিদ্ধান্তবাক্যে “সকল ৯], সম্বন্ধে কিছু 
বল! চলিবে না ; “কিছু 1» সম্বন্ধেই বিধেয়টি (৪) আরোপ করিতে হুইবে। 
“সকল ধর্মপ্রাণ নরনারী (হন) এমন ধাহার! মন্দিরে যান এই হেতুবাক্য 
হইতে আমর! এই সিদ্ধান্ত কখনই করিতে পারি না ধে, “". সকল ব্যক্তি 
বাহার। মন্দিরে যান কাহার (হন) ধর্মপ্রাণ নরনারী ॥ এই রকম সিদ্ধান্ত করিলে 
ভাববাচক হেতুবাক্যের অব্যাপ্ত বিধেয়পদটি সাবিক সিদ্ধান্তবাক্যের উদ্রবে্ী- 
পদ হইয়! দুষ্টভাবে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িবে, আর অন্মানটি আবর্তনের তৃতীয় 
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নিয়ম ভঙ্গ করিয়। দোবযুক্ত (12119010105 ) হইবে । এইস্থলে আমরা বৈধ- 
ভাবে কেবলমাত্র হেতৃবাঁক্য & &ইতে অধিকতর ছূর্বল [ বা! বিশেষ ভাববাচক 
তর্কবাক্যই সিদ্ধান্তরূপে পাইতে পারি, যেমন “ম্থুতরাং, কিছু ব্যক্তি ধাহার! 
মন্দিরে যান তাহারা ( হন) ধর্মপ্রাণ নরনারী”। এই কারণে & হেতুবাক্যের 
আবতিত সিদ্ধান্ত হইবে ], 'আর প্রদত্ত হেভবাক্যের পরিনাণ (85,06165 ) 
সিদ্ধান্তে সংকুচিত ও জীমাবদ্ধ হইবে । 4 তর্কবাক্যের ক্ষেত্রে এরূপ 
পরিমাণের সংকোচ যে প্রয়োজন "চাহ! কাণ্জ্ঞানসম্পন্ন যে-কোন বাক্তিই 
বুঝিবেন। যেহেতু “সকল ধর্মপ্রাণ নরনারী দ্েবদর্শনে নন্দিরে গমন করেন, 
সেইহেতু এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বে, সকলেই ধাহার! মন্দিবে যান তাহারা 
ধর্মপ্রাণ নরনারী” । এমন কিছু লোক সর্বদাই থাকিতে পারে যাহারা, ভব- 
সাগর পাড়ি দিতে সাতার কাটিব।র জন্য নহে, কিন্ত ধর্মপ্রাণ নরনারীর পকেট 
কাটিবার জন্য মন্দিরে গিয়া থাকে! এই কারণে এ তর্কবাক্য হইতে একমাত্র 
| সিদ্ধান্তই বৈধ হস। যথা 
(১) 4 সকল ব্যা“কমালিক ( হন ) বিভ্তশালী-_-মাবর্তনীয় 
1... কিছু বিত্তশালী ব্যক্তি (হন )ব্যাংকমালিক-__মাবতিত। 
(২) 411 71)0]. 216 1)100700]--000175006070 
*, 0110 10)012] 1)011)05 210 1000110011৮ 01:80. 
আবর্তনীয় 4 তর্কবাক্যের অব্যাপ্ধ বিধেয়টি 'গাবতিত 1 ভর্কবাকোও অব্যাপ্র 
রহিয়াছে । উভয় বাক্যের গুণ একই আছে আর উদ্দেশ্য বিধেয়ের স্থান 
পরিবতিত হইয়াছে । 
উপরের ব্যাখ্যান্যায়ী 4 তর্কবাক্যকে মআবতিত করিয়া একমাত্র 
তর্কবাক্যই পাওয়া যাইতে পারে । কারণ, 4 তর্কবাক্যে বিধেয়টি অব্যাপ্ত 
থাকে । কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে 4 তর্কবাক্যের উদ্দেশ্ব ও বিধেয়ের 
বাচ্যার্থ বা প্রয়োগক্ষেত্রে সমান হইয়। উহাদের প্রসার সমমানের হইতে পারে । 
'সকল মনুষ্য ( হয়) মরণশীল' বাক্যে “মন্ুস্যণ পদের বাঁচার্থ” “মরণশীনঠ পদে 
বাচগার্থ অপেক্ষ! অনেক কম হইলেও, “মকল মনুষ্য ( হয় ) বুদ্ধিমান প্রাণী” এই 
তর্কবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের বচ্যার্থ সমমান । এরূপ সমান বাচ্যার্থযুক্ত 
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পদদ্ধয় সমাবেশে .4 তর্কবাক্য পাইলে, প্র বাক্যে উদ্দেশ্য ব্যাপ্ত বলিয়! 
বিধেয়কেও ব্যাপ্ত বলিতে হইবে । এইরূপ 4 তর্কবাক্য হইতে আবর্তন 
করিয়৷ 4 তর্কবাক্য সিদ্ধান্ত করিলে ক্ষতি নাই । প্রথাগত যৃক্তিবিজ্ঞনে যে 
তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য পদ একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদ, সেই একবাচক তর্কবাক্যকে 
(517100127 00001)0916101) ) 4 তর্কবাকা বলিয়া! ধরা হয। এইরূপ এক- 
বাচক তর্কবাক্যে যদি উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের বাচ্যার্থ সমমানের হয়, 
তাহ হইলে এরূপ 4 বাক্যকেও আবর্তন করিয়। 4 সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে । 
যথা-_ 
(১) পণ্ডিত নেহরু (হন) মতিলাল নেহরুর জ্োষ্ঠ পুত্র-_(4) 
.”, মতিনাল নেহরুর ছ্েষ্টপুত্র ( হন ) পণ্ডিত নেহরু (4) 
(২) সকল মন্তস্য ( হয়) বুদ্ধিমাণ প্রাণী (48) 
. সীল বৃদ্ধিম' প্রাণী ( হয়) মন্তস্য (4) 
(৩) 12503:056 15 0106 1)101056 00001716211) 01 019 ০0111 (4) 
০1019 1010107956 00001)62118 01 6110 ৮0110. 1ন 19৬০1০৮ () 
(৪) 4১11 0012110105 20 61000-51900 [190105 (4) 
৮, 481] 001000-51000 11%77109 ছাছে চাচা ত05 (4) 
মনে রাখিতে ২হইবে যে, 4 তর্কবাক্যের একপ 4 সিদ্ধান্ত ব্যতিক্রম 
উদ্দেশ্য ও বিধেয়পক্রে বাচ্যার্থ সমমানের না হইলে এরূপ কখনহ তই 
পারে না। উদ্দেশ্য ও বিবেয়পদের প্রসার যদি সমমানের হয়ঃ তাহ] হহ 
4 তর্কবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধের উভঘ্েই ব্যাপ্ত বলা বায়; তাই এন্ধপ তর্ক- 
বাকা ভইতে আবর্তন করিয়া 4 সিদ্ধান্ত করিলে, "সআবর্তনৈের তৃতীয় নিয়ম 
লজ্বিত হয় না। কিন্ত এরূপ ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ । সাধারণতঃ 4 তর্কবাকোর 
বিবেরটি অব্যাপ্ত বলির! 4 হেতুবাক্যের 'খাবর্তনে / সিদ্ধান্তই পাওঘা বাষ। 
বিশেষ অভ্ভাববাঁচক (0) তক বাক্যের আনত ন 
০ তর্কবাককে আবর্তন কর। যায় না। “কিছু মদ্য নল্লবাপ নহে 
(0) হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না থে, “৮. কিছু মন্তাধীর 
মনুষ্য নহেঃ (0) ইহার কারণ এই যে, অন্তঘিত সিদ্ধান্তে বিণেয়টি (মস্ত) 


রা 


ঞ 


| 
জে 


শু 


৮৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


ব্যাপ্ত হইয়াছে, অথচ প্রদত্ত হেতুবাক্যে উহ। বিশেষ তর্কবাক্যের উদ্দেশ 
হিসাবে অব্যাপ্ত ছিল। আবর্তনে যেহেতু হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের গুণ 
একই থাকে, 0 তর্কবাক্যকে আবর্তন করিলে সিদ্ধান্ত অভাববাচক হইবেই। 
কিন্ধু অভাববাচক সিদ্ধান্ত বিধেষকে ব্যাণ্থ করিবে আর এই কারণে হেতু- 
বাক্যের একটি অব্যাপ্ত পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িবে । তাই 0 তর্ক- 
বাক্যকে আবর্তন করিতে গিয়। আমর! আবর্তনের তৃতীয় নিয়ম ভর্খ করিতে 
বাধ্য। তাই ০ তর্কবাক্যের আবর্তন সম্ভব নহে। 

কোন কোন যুক্তিবিজ্ঞানী 0 তর্কবাক্যকে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে 
আবর্তন করেন। এই পদ্ধতির নাম নিষেধমুলক আবতন (00175018100 
05 192010)) | তাহার] প্রথমে প্রদত্ত 0) তর্কবাকোর সমার্থক (08152101)0) 
একটি ভাববাচক তর্কবাকা তৈয়ার করেন । ০ ন্র্কবাক্যের বিধেয়পদটিকে 
নিষেধ করিয়া, এবং সংযোজককে ভাববাচক করিয়া একটি সখার্থক এ 
তর্কবাক্য পাওয়া সম্ভব ; যথা-_ 

(0) কিছু ৪ হয় না 1১ _ কিছু 9 হয় 'অ-১ () 
এখন 0 তরবাক্যের সমার্থক বাক্য ] হওয়াতে উহাকে অনায়াসে আবর্তিত 
কর। চলে ; যেমন, 

1 কিছু ৪হর 'অ-]১ -- আবর্তনায় 
| .*. কিছু অ-]১ হয় এ -_ আবতিত 

ধাহার! নিষেধমূলক আবর্তনের পক্ষপাতী তাহাদের মতে “কিছু 3 হয় না! [১ 
(0) তর্কবাক্যের আবর্তন করিয়া “কিছু অ-]১ ছয় ' () পাওয়া যায়। কিন্ত 
এই সিদ্ধান্ত 0 তর্কবাকা হইতে সরাসরি পাওয়! যায় না। সরাসরিভাবে 
আমরা এখানে কেবল 0. তর্কবাক্যের সমার্থক [ তর্কবাক্যের আবর্তন 
করিতেছি, 0 বাকোর নহে । যদি আমরা 43010 1)01)- 16 শি-কে 
1৭01)10 19 110% 1১(0)) বাক্যের আবতিত রূপ ভাবি, তবে আবর্তনের সকল 
নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। এখানে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য প্রদত্ত হেতুবাক্যের, বিধেয়ের 
বিরুদ্ধ পদ্দ আর আবর্তনীয়ের গুণেরও পরিবর্তন কর হইক়্াছে। এই 
কারণে 9 তর্কবাকোর আবর্তন হয় না। 
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এখন সমস্ত তর্কবাক্যের আবর্তনের ফলগুলি একটি তালিকায় এইভাবে 
দেখান যায় 


আবর্তনীয় আবতিত 
(4) সকল ৭ হয় [১৯ ', কিছু ০১ হয় (1) 
(77) কোন ও নহে 1 .. কোন [১ নহে নি (12) 
(]) কিছু ৪ হয় 7১7 ১, কিছু 7১ হয় ৭ (1) 
(0) কিছু ৪ নহে 7, ১ শূন্য 


[টি টির শির 8483 উই দির ৯০ ৩০৮০ 


উপরের তালিকায় ভুই প্রকারের আবত্ন দেখা বায়। ]] এবং [ 
তর্কবাক্যের ক্ষেত্রে আবর্তনীয় বাক্য ও আবাতত বাক্যে উভয়েরই পরিমাণ 
(0827616) এক্কই থাকে ঃ 19 হইতে 17 পাওষা যায় আর ] হইতে ] পাওয়। 
যায়। এই ক্গেত্র দুইটিকে সরল আবত নের (9110110 20)501:8101)) ক্ষেত্র 
বলে। এখানে আব্তনীয় ও আবতিত বাক্য সমান। এই দুই ক্ষেত্রে 
'আবতিত বাক্যকে আবার আবর্তন করিলে পুরে প্রদত্ত আবর্তনীয় বাক্েই 
ফিরিয়] যাইতে হয় ; যথা 


(17) (১) কোন ৪ নহে 92 আবর্তনীয় 
(২) .*. কোন [2 নহে ৪ (১নং কে আবর্তন করিয়া ) 
(৩) .", কোন ৪ নহে 1১ (২নং কে আনন করিয়া ) 
ঘ তর্কবাক্যেও এইরূপ 2 
(১) কিছু ৭ হয় [১ _আবর্তনীম 
(২) ." কিছু [১ ভয় ৪-__-(১নং কে 'আাবর্তন করিয়া ) 
(৩) .'. কিছু ৪ ভয় ৮ ২নং কে আাবর্তন করিয়া ) 


কিন্তু 'আবর্তনায় ও 'আবতিতের এই সম্বন্ধটি / তর্কবাক্যের ক্ষেত্রে খাটে 
না। এক্ষেত্রে হেতুবাক্যের পরিমাণ (সাবিক ) সামাবদ্ধ ও সংকুচিত করিয়! 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। ইহাকে সীমাবদ্ধ বা দোপাধিক আবতন্ন 


(0005%0:9100 105 11001626107 0. 00175915700. 1১0 89010919) বলে। 
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এখানে আমরা আবতিতকে আবতিত করিলে পূর্ব বাক্য ফিরিয়। পাই না; 
যথা £ 

(১) সকল 3 হয় 7. আবর্তনীয় 

(২) -*. কিছু 1১ হয় ৪ ( ১নং কে আবর্তন করিয়া ) 

(৩) .*. কিছু ৪ হয় [১ (২নং কে আবর্তন করিয়া ) 
এই কারণে সোপাধিক আবর্তনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত হেতবাক্যের এক অপূরণীঃ 
"তি হইয়া যায় । 


বিপরীভমুদ্ধী জন্বন্ধ ঘটিত আবন 


ডাঃ কেইন্ন্‌ (10৮. [057)0৭) আর একপ্রকার আবর্তনের কথা 
বলিয়াছেন যাহার নাম বিপরীতমুখী সম্ন্থ ঘটিত আবর্ভন (]010:07.0০ 
1% 0011৬0750 17012561017) দেওয়া যাইতে পারে । “ক ধ-এর স্বামী” এই 
বাক্যে ক ও খ-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ ব্যক্ত হইয়াছে তাহার বিপরীতমুখী সম্বন্ধ 
(0901501:59 7:0]:,61011) “থ ক-এর স্ত্রী বাক্যে বাক্ত হয়। দুইটি উপাদানের 
মধ্যে এইরূপ সন্বন্ধবাঁচক তর্কবাক্য হইতে কখন কথন সরাসরিভাবে, উপাদান 
দুইটির স্থান পরিধর্তন করিয়া! ও ধিপরীতমুখী সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া, আবতিত 
ঝাকা পাওয়া বায় ; যথা £ 

(১) কমল! ফণীবাবুর স্ত্র 

'. ফণীবাবু কমলার স্বামী 


(২) কলিকাতা বর্ধমান অপেক্গা বড় শহর 

', বর্ধমান কলিকাতা অপেক্ষা ছোনি শহর 
(৩) ক খ-এর সমান 

" থ ক-এর সমান । 


এইরূপ অনুমান কিন্ত বিশুদ্ধ আকারগত অন্তমান (101:002] 10090111709) 
নহে। হেতুবাক্যের আকারটি সিদ্ধান্তকে এক্ষেত্রে সমর্থন করিতে পারে 
নী । এ সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে কথিত জঙ্বন্ধটির বাস্তব স্বরূপ 
জান! প্রয়োজন । 


নিরপেক্ষানুমান ৯১ 
৬। তকর্বাক্ষেক্র ব্যাক ভিন্মি (09৮০73101 ০0? [১.:০1)031- 


1015 ) 9 


তর্কবাক্যের ব্যাবর্তন নিরপেক্ষাঙ্মানের দ্বিতীয় মৌলিক প্রকার । এই 
অন্তমানের সিদ্ধান্তে আমর প্রদত্ত ভাববাচক হেতুবাক্যের সমার্থক 
(9৫003581076) অভাববাচক সিদ্ধান্ত, আর প্রদত্ত অভ্াববাচক 
হেতুবাক্যের সমার্থক ভাববাঁচক সিদ্ধান্ত অনুমান করিয়া থাকি। 
ব্যাবর্তনে প্রদত্ত হেতুবাকোর গুণ সিদ্ধান্তে পরিবতিত হৃইয়! যায় অণচ অর্থের 
পরিবর্তন হয় না। এইরূপ অনুনান করিতে হইলে হেতুধাক্যের বিধেষ 
পদের বিরুদ্ধ (০0628010605) পদটিকে সিদ্ধান্তের বিধেয় করিগা হেত- 
বাক্যের গুণ পরিবর্তন করিতে হয়। আমরা পূর্বে দোঁথয়াছি বে “শুদ্র- 
অপুভ্র” সাধু- ক্ষণা প্রভৃতি দুই বিরুদ্ধ পদের (00172010৮01 1101708) 
সগবন্ধ এই যে, কোন বস্ত সম্পর্কে একটির স্বীকার 'অপএটি "স্বীকারের 
সামিল (পৃঃ ৪৩ দেখ )। এই কারণে ?১কে বদি 9 মন্বন্ধে স্বীকার 
করি তবে 'আ-]সকে এ 9 সম্বন্ধে অন্বীকার করিতে বাধ। নাই ; আর 1১ বদি 
ও সম্পর্কে 'অন্বীকৃত হয় তবে অ-কে বর ৪ দক্ন্ধে ত্বীকার করা চলিনে। 
প্রদত্ত হেতুধাঁক্যকে এক্ষেত্রে ব্যাবত'নীয় (0১৩,৮70. ) আর সিদ্ধান্তকে 
ব্যাবতিত (01)৮০5০) পল। হয় । ব্যাবর্তনের সাংকেতিক আখার 25 

সকল 5১ হয় [,_ ব্যাবর্তনীয় 
' কোন নি হয় না অ- ব্যাবতিত 

এখানে প্রদত্ত বিপেষের বিরুদ্ধ পদ, “ম-]১, সিদ্ধান্তে পিধেঘ *হমাছে আর 
হেতৃবাক্য ভাববাঁতক বলিয়া সিদ্ধান্ত অভানবাচক হইছে । তর্কবাকোণ 
ব্যাব্তন রূপ নিরপেক্ষানমানের ছুইটি নিয়ম £ 


(১) ব্যাবর্তনীয় হেতুবাক্যের বিপেয়পদের বিরুণ্ধ পদ ব্যাবতিত 
সিদ্ধান্তে বিধেয় হইবে; ২) সিদ্ধান্তের গুণ হেতুবাক্যের গুণ 
হইতে ভিন্ন হইবে। সহজ ভাবাম নিয়মগুলি হইতেছে “বিধেয়াকে নিষেধ 
কর আর গুণের পরিবর্তন কর” । 'আর কোন পরিবর্তন প্রয়োজন নাই । 


£ 


৯২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


4 তর্কবাক্যকে ব্যাবতিভ করিলে 7 তকবাক্য পাওয়া যায় ঃ 
যথা £ 

(১) সকল মনুষ্য হয় মরণশীল (4)-_ব্যাবর্তনীয় 

,.. কোন মনুষ্য নহে অ-মরণশীল (]7)- ব্যাতিত 
(২) 4১]] 0011610121)9 2:০0 01)6096ঘ 0৮1)৮ (48)--00 0১০) 
১ 0 00111019115 210 (1150010))) (11)--00007:59 

১নং অনুমানে সিদ্ধান্তের বিধেয় “অ-মরণশীল+ প্রদত্ত বিধেয়পদ “মরণশীলের? 
বিরুদ্ধ পদ। প্রদত্ত বাক্যের ভাববাঁচক গুণ সিদ্ধান্তে অভাববাচক কর! 
হইয়াছে । এইরূপ ২নং অন্ুমানে হেতুবাক্যের বিধেয় পদ 017৮70৪৮- 
ঘ/০])5"র বিরুদ্ধ পদ “%৮750%০:৮])১”কে সিদ্ধান্তে বিধেয় করিয়। গুণের 
পরিবর্তন কর! হইয়াছে । উভয় ক্ষেত্রেই হেতুবাক্য ও সিদ্ধস্ন্তবাক্য সমার্থক ; 
যদি আমরা ব্যাবত্িত সিদ্ধান্তকে পুনরায় ব্যাতিত করি, তবে প্রথম প্রদত্ত 
হেতুবাক্যে ফিরিয়! যাইতে হয় ; যথা £ 

(১) 4১1] 1001) 210 10072] ব্যাধর্তনীয় 

(২) ৮". বিণ 1001) 20 110100707]--0১নংকে ব্যাবততন করিয়।) 

(৩) ৮. 4811 1001) 2:06 10002]--(২নংকে ব্যাবর্তন করিয়া) 

1 তক বাক্যকে ব্যাৰতন করিয়। 4 তক বাক পাওয়া যাইবে।. 
বা ২ 
(১) কোন মানুঘই স্থখী নহে (২) [০ 0৮1 21:01)01০০৮--01১০7৮070 

** সকল ম্মান্ষই (হয়) অ-স্থখী .+. 481] 1001) 20 100))010০৮--09৬0899 

১নং অনুমানে হেতুবাক্যের গুণ সিদ্ধান্তে পরিবতিত হইয়াছে, আর 
উহার বিধেয়পদের, “স্থখী”, বিরুদ্ধ পদ “অ-স্থখী” সিদ্ধান্তের বিধেয় হইয়াছে । 
4 তর্কবাকোর বেলা যে বুক্তি দেওয়। হইয়াছে সেই যুক্তিতে এখানেও 
হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্য সমার্থক । 


 তর্কবাক্যের ব্যবর্তন করিয়। 0 তর্কবাক্য পাওয়া ষায় আর 
এই ছুই তর্কবাক্য সমার্থক হয় ; যথ। £ 


নিরপেক্ষান্মান ৯৩ 


(১) কিছু মানুষ (হয়) অন্ুখী (1) (২) 9000 507) 219 110006005 (]) 

»* কিছু মানুষ স্থথী নয় (0) .". ৪0200 1007) 20 1106 [101)- 
11001750119 (00) 

০0 বাক্যের ব্যাব্ভন করিয়। [ বাক্য পাওয়া যায় এবং এস্থলেও 

হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত বাক্যের সন্বন্ধ অপরাপর ক্ষেত্রের মত। যথা £ 

(১) কিছু মানুষ সুখী নয় (9) (২) ৪০০০০170108 0 1106 061) (0) 

কঃ কিছু মানুষ (হয়) অস্খী (]) ৮. 80000 10015 21901100100] (1) 
ব্যাবর্তনীয় হেতুবাক্যের উদ্দেশ্টপদকে ৪ ধরিয়। আর বিধেয়পদকে |, 

ধরিয়া এবং অ-[১কে |”র বিরুদ্ধ পদ ধনিয়া, ব্যাবর্তনের 5 দেওয়] ভইল £ 


[৯ সাও, পাল পপ শাপাসপ্পিসপ সপ পদ জাপা শপ শে সপ সপ শা আশ ৮৮ শীপিশি ত স্। শ্পিপি শপ? শা ০, সস 





ব্যাবর্তনীয় শু তি তত 
5 254525 উবাাকারর 
(4) সকল ১ হয় [১ » (1?) কোন 9 নহে অ-১ 
(12) কোন শু নহে 1, নল (&) সকল শি হয় অ-্ 
(1) কিছু হয়,  _ (0) কিছু ৪ হযনা 'অ-[ু১ 


(0) কিছু ৪ হয় না? ₹- (1) কিছু 9 হয় 'অ-]১ 


বস্তুগত ব! প্রত্যক্ষা শরয়ী ব্যাবতন (0120:51 €)1)৬9101)) £ 

যুক্তিবিজ্ঞানী বেইন (1310) বস্ত্গত ব্যাবর্তন নামক একপ্রকার ব্যাবনের 
কথা বলিয়াছেন। এই স্থলে ঠিক হেতুবাক্য হইতে দুক্তিত্বক্তভালে সিদ্ধান্তটি 
নির্গত হয় না; হেতুবাক্য এবং বাস্তব পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার ঘুক্ত প্রভাবে 
ব্যাবতিত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ কর! হয়। একারণে ইহাকে ঠিক *নিরপেক্ষানুমান 
ন। বলিয়! সাঁপেক্ষানুমান বলাই ভাল । ইভা 'আাকাপ্রিক (10901) 'অন্গমান 
নহে । বস্তগত ব্যারর্তন (৯160012] 01059:8101) বস্ছুগত 'অগ্চমান ; কারণ 
প্রদত্ত হেতুরীক্যের আকার হইতেই সিদ্ধান্ত আইসে না; হেতুবাক্য ও বান্তধের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আইসে। এরূপ ব্যাব্তনে হেতুব'ক্যের উদ্দেশ্যের 
বিরুদ্ধ (০0068010605) বা! বিপরীত (০01) পদকে সিদ্ধান্থের উদ্দেশ্য 
করিয়া, আর হেতুবাক্যের বিধেয়ের বিরুদ্ধ বা বিপরীত পর্দকে সিদ্ধান্তের 
বিধেয় কৰিয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । যথ1__ 


৯৪ প্রাথমিক যুক্তি বিজ্ঞান 


(১) উষ্ণতা (হয়) আরামদায়ক 

», শৈত্য (হয়) কষ্টদায়ক (৩) [001600৪৪০০০ 
(২) বুদ্ধ (হয়৷ অমঙ্গলেজনক .,: 10700210099 29 0080 

.*, শাস্তি হেয়) মঙ্গলজনক 

এইব্ধপ অনুমান প্রকৃত ব্যাবর্তন নহে । আকারিক (00:0121) যুক্তি- 
বিজ্ঞানে ইহ! দোষনুক্ত অনুমান, আর প্র দোষের নাম বস্তগত ব্যাবর্তনের 
দোব (21905 ৮ 11950152] 0১০:51010) | প্রকৃত ব্যাবর্তনের কোন 
নিয়মই এইস্থলে অনুস্থত হয় নাই। হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত বাক্যের ৭ 
পরিবতিত হয় নাই ; উদ্দেশ্য পদে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; আর তর্কবাক্য 
ছুটি সমার্থক নহে । ১, ২,বা ৩নং অনুমানের কোনটিতেই সিদ্ধান্ত কেবল 
হেতুবাক্য হইতে নির্গত হয় না। তীত্র শীত যে কষ্টদায়ক তাহ। আমর! 
পরন্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝি ? এন্ধপ সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র উষ্ণতা আরামদায়ক 
এই বাক্য আশ্রয় করিয়া কর! যায় না । বাম্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশ'ল 
বলিয়। ইহার বস্তুগত অন্থমান ; আকারগত নহে । 
৭। আঁবত-নন ও ব্যালতন্েন্র মুক্ত প্রম্মোগ £ 

'জাধর্তন ও ব্যাবর্তন এই দুই মৌলিক প্রকার ছাড়াও আরে কয়েকপ্রকার 
»টিল হডাক্‌সন্‌ আছে, বথ, কণ্টনাপোজিসন্‌ ও ইনভার্সন (001)00/,09516107 
৯010 [1)0:5801) | এই সকল ক্ষেত্রে আবর্তন ও ব্যাবর্তন প্রক্রিয়ার পর 
পন যুক্তপ্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত নিঃহ্ত হয় যেমন, কোন তর্কবাক্যকে আবর্তন 
কারা, প্র আধতিত সিদ্ধান্তকে ব্যাবর্তন করিয়া, শ্রী ব্যাবতিত সিদ্ধান্তকে 
পুনরায় আবাতিত করিয়া এইভাবে পর পর অগ্রসর হওয়া যায়। এই 
ইডাক্নন্গুলির নৃতন কোন নিয়ম নাই ; ইহার! আবর্তন ও ব্যাবর্তনের নিয়ম 
ব্বারাই শাসিত। একই তর্কবাক্যের উপর আবর্তন ও ব্যাবর্তন প্রক্রিয়ার 
মুক্তপ্রয়োগ করিতে করিতে যর্দি কোন ০ বাক্য পাই তবে আমান্দর 
থামিতে হুইতে পারে) কেননা 0 বাক্যের আবর্তন হয় না। অর্থাৎ 
বণ্টশপোজজিসন ও ইনভার্সনে আবর্তন, ব্যাবর্তনের নিয়মই নিয়ম। 
কণ্টাপোজিসনে আমরা “5 হয় 7 বা "১ হয় না 1১ এই আকারের বাক্যের 


নিরপেক্ষানুমান ৯৫ 


জোরে “অ-,কে উদ্দেশ্ট করিয়। উহার সম্বন্ধে কি বলিতে পারি তাহ। বাহির 
করিতে চাই। কোন বাক্যের উপর প্রথম ব্যাবর্তন ও পরে ত্র ব্যাবতিতের 
আবর্তন করিলে কণ্টপোজিসন কর! হয়। বথ! £ 


(১) সকল মান্থষই মরণশ'ল--হেতুবাক্য 

(২) .** কোন মান্ুম অ-মরণশীল নহে (১নং কে ব্যাবর্তন করিয়া) 

(৩) .".. কোন অ-মরণশীল জীব মান্্ষ নহে (২নংকে আবর্তন করিয়।) 
(৪) .*. সকল অমরণণীল জীব হয় অ-মানুষ ( ৩নংকে ব্যাবর্তন করিয়া! ) 


উপরের অন্ুমানে (৩) ও (৪) নং সিদ্ধান্ত (১) নং হেডুবাক্যের কণ্টাপোছিসন 
করিয়া পাওয়া গিয়াছে । ইন্ভার্সনে আরও একটু অগ্রসর হইয়া সকল 
' হয় ৮ এই প্রকার হেতৃবাকোর সাহাযো “অ-9 সম্বন্ধে কি বলিতে পাদ্সি 
দেখা হয়» যথা ৮ উপরের কণ্ট1পজিসন-এর প্রক্রিযার পর ৪নং সিদ্ধাস্তটিকে 
আবর্তন করিয়া, 

1৫) ৮ কিছু না-মানুষ হয় অমরণণাল? ধাক্যটি পাওয়া যায় আর উহাই 
(১) নং হেতুবাক্যের 'ইনভার্স। এই সকণ জটিল প্রয়োগগুলি এই প্রাথমিক 
পুস্তকে আলোচিত হইল না। 


প্রশ্মালভলী 


1. 1176 15 11017000060 10110701100 9 |)1317)011191) 16 10011) 

11177901900 (1)07:00170121) 10110510010 ( প্রতাক্ষ জ্ঞান). 1951% 

2782] 10111) 01 11010101100? ])1907199, 

120 00 5০0. 00020) 1)% 0010৮085101) ( আবর্তন )? 1126 

210 6119 22]09 01 50101) 11000701000? 097 0 0011686 

21) 4 10010516100 51000015 ( সরলভাবে )?2 10069 1) ? 

3, 7709 61786 0 ০8701006100 09017৬০7600. 

4, 896 15 01059:5107, ( ব্যাবর্তন ) %110 "71126 810 61) 20109 01 
900) 11110761008 ? 14001571) 200. 11)09672,60, 

5,000: £00. 00০7৮ 76 10110 1110 107:01099168009 (1701০ 
[0095521019). 


[৩ 


৬ 


(ক) 
(থ) 
(গ) 
(ঘ) 
(৬) 
(চ) 

(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


(&) 
(9) 
(০) 
(9) 
(9) 
(6) 
(£) 
(19) 
(1) 
(1) 
(0) 


(1) 
(00) 


(0) 


প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


0700] 4& 


বিদ্বান ব্যক্তিগণ সর্বত্র পূজিত হন। 

কিছু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। 

কেবলমাত্র অসতেরাই পরের অনিষ্ট চিন্তা করে। 

সকল বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু নহে। 

দয়! পরম ধর্ম । 

বেণী বড় ছুরস্ত বালক । 

একমাত্র ক্রন্দনই স্ত্রী জাতির সম্বল। 

আবর্তনে তর্কবাক্যের গুণ পরিবর্তন হয় ন।। 

ব্যাবর্তনে উদ্দেশ্য বিধেয় স্থান পরিবর্তন করে ন।। 
(07:00) রব 


4]] 200 006 59117656106 00 6০0 01)01791). 

€)1015 81)):১1] 01)01001) 109৬০ 01)001709, 

1৬100915 21010 2০ 000 00107106075 01 11090, 

0110 101% 0116 116100ল [0 1)21)1)5, 

0005 15 2৮ 1)]111090])1)2, 

901710 ]1)001)10 21 81 001191001-260, 

শ011)0 19001)10 270 1106 17)00175100729, 

[10 01001) 21০ 0090. 10610125185. 

110 19 110 15010177) 010 111 016 2 00120106510 21) 
11110070200, 

[12115 19750 10268 210 28190) 210 0100 090]. 

[12065 210 86010190111, 

৯৮ 1025 0100 1959 6০10 61১০ 061). 

41] 51105 দ1)0 18059 ৪21190 6100 9901) 509,989. 10091) 01 
0709100721010 00)0001)00, 

০ 8010860-8 219 0:০৮ 21115. 


৫নং প্রক্মের উত্তরদ্ানের ইজিত 


উপরের বাক্যগুলিকে আবর্তন ও ব্যাবর্তন করিবার পূর্বে পঁ বাক্যগুলিকে 


নিরপেক্ষাহুমান ৯৭ 


যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত আকারে রূপাস্তরিত করিয়া, উহার! 4., কি 7, কি [, কি 
০0 তর্কবাক্য তাহা ঠিক করিতে হইবে। এইকপ রূপান্তরের পর প্রত্যেকটি 
তর্কবাকাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবর্তন ও ব্যাবর্তন করিতে হইবে । প্রশ্নপত্রে 
ইংরাজী তর্কবাক্য থাকিলে উহাকে বাংলায় তর্জম] করার প্রয়োজন নাই । 
উত্তরপত্র বাংলায় লিখিলেও, ইংরাজী তর্কবাক্যকে ইংরাজী বাক্য দিয়া 
আবর্তন ও ব্যাবর্তন করায় ক্ষতি নাই। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উত্তর দেওয়। 
হইল £ 
0708৫] & 
(ক) বিছা'ন ব্যক্তিগণ সবত্র পূজিত হন। 
যুক্তিবিজ্ঞান সন্মতরূপ- কিছু বিদ্বান ব্যক্তি (হন) সর্বত্র পূজিত? (]) 
( গরিমাণচিহ্ুতীনু (]110081501) তর্কবাক্যকে বিশেষ তর্কবাক্য করাই শ্রেয়) 
, কিছু সর্বত্র পুর্জিত বাক্তি (হন) বিদ্বান ( প্রদত্ত [ বাক্যের আবর্তন) 
. কিছু বিদ্বান ব্যক্তি (হন ন1) সর্বত্র অ-পৃজিত ( প্রদত্ত |] বাক্যের 
ব্যাবর্তন ) 
(চ) বেণী বড় ছুরন্ত বালক-- বেণী (হয়) বড় ছুরস্ত বালক (4) 
., কিছু বা কোন এক বড় দুরত্ব বালক (হয়) বেণী ([)--4 বাক্যের 
আবর্তন। 
*. বেণী (হয় না) শান্ত বালক (72)-_-4 বাক্যের ব্যাবর্তন। 
(ছ) একমাত্র ক্রন্দনই স্ত্রীজাতির সম্বল 
যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত রূপ সকল স্ত্রীজাতীয় সবল ( হয় ) ক্রন্দন (4) 


(]) .'. কোন কোন ক্রন্দন ( হয় ) স্ত্রীজাতির কন্ধল-_ আবর্তন 
(12) কোন ভ্ত্রীজাতীয় সন্বলই 'অক্রন্দন নহে। 4 হেতুবাক্যকে 
| ব্যাবর্তন করিয়! । 
07081) 9 


(%) 481] 20 1006 9811)65 617 80 6০ ০17107:01). 
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ - 90700 1.0 ০ 60 01)01017) 20 7106 89169 
ইহা 0 তর্কবাক্য বলিয়। আবর্তন হয় না । 


৯৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


১০ 901009 স])0 £০ 6০ 01000) 229 0010-9817)66-- প্রদত্ত 0 
বাক্যের ব্যাবর্তন । 
(0) 001 91021] ০1110901059 01)09019893, 
যৌক্তিকরূপ 5 41] 'ম1)0 105০ 01090012698 910 ৪100%]] 010110:07) (4১), 
১3070681081] 01)1]01:01) 26 015089 61726 105০ ০0109018698 
(0)--4 বাক্যের আবতিত রূপ । 
৮৮ ৩ 0709 ৮9৮ 105০ 01)00171865 20 1)011-9110911 01)110067) 
(19)-_4 বাক্যের ব্যাবতিত রূপ | 
(০) 9007:2699 15 9, 101)109000])01: (4১) যৌক্তিক রূপেই আছে । 
*, 30709 10003109001) 38 309:5605 (1) আবতিত করিয়া । 
*,:909:2699 39 7706 2 2১01/-1)1051050)1)01 15) 4 বাক্যের 
ব্যাবর্তন করিয়া । 
(07) 41) 501]075 10 1720 91100. 6139 ৪০০. 8028 076 1001 01 
001510.07200910 050)0161)00 (/১) যৌক্তিক আকারেই আছে । 
+» 90176 17)01) 07 901891097210]0 05901101500 216 5০1101:9 
ঘ71)0 1)259 58819096109 5991) 9025 (])--4 বাক্যের 
আবর্তন করিয়া । 
, 0 ৪০11073 আ))0 10259 521]00. (150 50৮0) 50558 076 209], 


0£ ]166]9 ৫30১০301709 (02)--4 বাক্যের ব্যাবর্তন করিয়া । 


বন্ঠ অধ্যায় 
সাপেক্ষানুমান (0০31906 [70667217090 


দিলজিজম্‌ ও তাহার যৌক্তিকতার নিয়মাবলী 
১। চিনলভিজন্মে (95119019)) আলাপ ৪ 


স্বভাবতঃই নিরপেক্ষান্গমানের মূল্য খুব বেশী নহে। দৈনন্দিন জীবনেও 
মামরা একযৌগে দুইটি হেতুবাক্য হইতে অগ্পমান করিয়া থাকি; অর্থাৎ 
দুইটি সত্যকে চিন্তাষ একত্রিত করিয়! উহার যুক্ত ফল কি হয় দেখিতে চেষ্টা 
করি। উভয় হেতুবাক্য ও সিদ্ান্তবাক্য যদ্দি সকলেহ 
সিলজিজমের লক্ষণ & _₹ ৫ ০১১ 
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত সর্তহীন তর্কবাক্য হয়, তবে এ প্রকার 
অনুমান বা বুক্তিকে সিলজিজম্‌ বলে। এই কারণে মিলজিজমের সকল 
তর্কবাক্যই 4১ 7, 7 অথবা 0 আকারে থাকিবে । সিলজিজম অবরোহাত্মক 
সাপেক্ষা্মান ; এস্থলে সিদ্ধান্তটি হেতুধাক্যদ্বয়ের নধ্যে এক সাধারণ 
উপাদানের ( ০09:010001) 01০7) ) সাহাযে; প্রতিষ্ঠিত হয় £ যথা 
(১) মকল পুলিসেরা ( হর ) দীর্ঘদেহী (4৯) 
সকল পুলিসেরা ( হয় ) স্বাস্থ্যবান (48) 
কিছু স্াস্থাবান পুরুষ ( হয়) দীর্ঘদেহী (0) 
(২) সকল ব্যাংকমালিকের! ( হয়) বিস্তশালী (4) 
কিছু ব্যবসায়ী ( হন) ব্যাংকমালিক (1) * 
কিছু ব্যবসায়ী (হন) বিভঞশালী (0) 
(৩) কোন দেবভাই মান্তষ নহেন (15) 
সকল শিক্ষকগণ ( হন ) মানুষ (4) 
.. কোন শিক্ষক দেবতা নহেন (42) 
১নং অনুমানে হেতুবাক্যদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ উপদানটি হইল 'পুলিস+5। 
ইহাদের প্রত্যেকেরই দীর্ঘদেহ ও স্বাস্থ্য আছে বলিয়া! হেতুবাক্য স্বীকার কর! 


১৩৩ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


হইয়াছে। এতদুভয় ধর্মই যদ্দি একই শ্রেণীর অস্তরক্ত হয় তবে ইহা সহজেই 
বুঝা যায় যে, অন্ততঃ কিছু স্বাস্থ্যবান মানুষ পাওয়া যাইবে যাহারা দীর্ঘদেহীও 
বটে। “পুলিস” এই পদের সহায়তায় সিদ্ধান্তে এই কারণে, স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ- 
দেহী পুরুষের মধ্যে অন্ততুক্তির সম্বন্ধ স্বীকার কর! হইয়াছে। ২নং অনুমানে 
ত্র সাধারণ উপদানটি হইতেছে “ব্যাংকমালিক* আর ৩নং অনুমানে প্র উপাদান 
হইতেছে “মানুষ” পদটি । ৩নং অনুমানে আমরা বলিতেছি যে, যেহেতু 
দেবতার৷ মনুস্তশ্রেণীর বহিভূতি আর যেহেতু শিক্ষকেরা এ নুষ্তশ্রেণীর অন্ত ভুক্ত, 
শিক্ষকশ্রেণী নিশ্চিতই দেবতাশ্রেণীর বহিভূতি হইবেন। এই কারণে, সিল- 
জিজম্‌ একপ্রকার সাপেক্ষ বা সমাধ্যম অনুমান ; 
সিদ্ধান্তটি এইন্থলে কোন সাধারণ উপাদানের মাধ্যমে 
গ্রহণ কর হয়। নিরপেক্ষান্থমানে এইরূপ কোন সাধারণ্‌, উপাদান নাই। 
নিরপেক্ষান্মানে অন্ত কোন পদের মধ্যস্থতা ছাড়াই সিদ্ধান্তটি একটিমাত্র 
হেতুবাক্য হইতে সরাসরি নির্গত হয়। সিলজিজমে হেতুবাকাদ্বয়ের মধ্যে 
যদি কোন সাধারণ উপাদান ঘোগহ্ত্রের কাজ না করে, তবে হেতুবাক্য 
ছুইটিকে চিন্তায় মিলিত কর! যায় না, আর কাজে কাজেই কোন সিদ্ধান্ত 
অনিবার্ষভাবে লক্ষিত হইবে না। এইজন্য খুশীমত যে কোন দুইটি হেতৃবাক্য 
দিয়। সিলজিজম্‌ গঠিত হয় না । “সকল মান্ষ মরণশীল' আর 'সকল দেবতা 
অমর” এই ছুই বাক্যের মধ্যে সাধারণ উপাদান ব1 যোগস্ত্র নাই খলিয়া 
উহ্া্দিগকে চিন্তায় সংযুক্ত কর! যায় না। সিলজিজমে দুইটি ভিন্ন উপাদানকে 
একটি তৃতীয় উপাদানের সহিত তুলনা করা হয়; এই তৃতীয় সাধারণ 
উপাদানটিই এ ছুই ভিন্ন উপাদানকে সিদ্ধান্তে সংযুক্ত করিয়া দেয়। সিদ্ধান্তের 
অন্তর্গত এই সন্বন্ধটি, তৃতীয় সাধারণ উপদানটির মধ্যস্থতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া, 
সিলজিজম্কে সমাধ্যম বা সাপেক্ষান্মান বলে । এই তৃতীয় সাধারণ উপাদান- 
টিকে সিলজিজমের মধ্যম পদ্দ (110019 ০) ) বলে, আর যে উপাদ+ন- 
দুইটি সিদ্ধান্তে মধ্যমপদের মধ্যস্থতায় সম্পৃক্ত হয় তাহাদিগকে প্রীস্তিক 
উপাদান (705:90768 ) বলে । আবার সিলজিজম্‌ অবরোহাত্মক অনুমান 
বলিয়া ইহার সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যদ্বয় হইতে অধিক ব্যাপক বা প্রসারিত হইতে 


সাপেক্ষানুমান 
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পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে হেতুবাক্যে অব্যাপ্ত (07918070890) 
থাকিয়া কোন পদই সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত (0191)0%00 ) 
হইতে পারিবে না। বৈধ সিলজিজমে হেতুবাঁক্য ও 
সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রস্তি সন্বন্ধটি | [36176101 0? [10101102010 ) 
থাকিতেই হইবে; অর্থাৎ হেতৃবাক্যদ্বয় একত্রে সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ত যুক্তি 
হওয়া চাই । 


অবরোহাজ্মক অনুমান 


২। চিনিলজিজম্মেল্স উপাদান গু গলেম্ন (8৮:8০৮৮০ ০1 
91101917) ) 2 


পূর্ববর্তী 'মন্চ্ছেদের সিলজিচম্গুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক 
সিলজিজম্‌ তিনট্ষ্টতর্কবাক্যের সমষ্টি আর এই তর্কবাক্যগুলি 4, 77, 7 অথব। 
0 আকারের হয় । এই উর্কবাক্যগডুশির মধ্যে দুইটি হেতুবাক্য বা অন্তমাপক 
বাক্য আর অন্যটি সিদ্ধান্তবাক্য । উপরের অনুচ্ছেদে একটি রেখা টানিয়। 
হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাকোর পার্থক্য দেখান হইয়াছে । তিনটি সর্তহীন 
তর্কবাক্যে ( 08600011027] 1১010051810) ) ছয়টি পদ থাকার কথা--তিনটি 
উদ্দেশ্য ও তিনটি বিধেয়; কিন্তু লক্ষ্য রিলে দেখা যায় যে, সিলজিজমে 
কেবলমাত্র তিনটি পদই থাকে ; ইহাদের প্রত্যেকেই, হয় ছুই হেতৃবাক্যে, 
নতৃবা হেতবাকো ও সিদ্বান্তবাক্যে ভ্ুইধার ব্যহত হয়! স্পষ্টই বুঝা। 
যায় যে, তিনটির বেণী পদ থাকিলে সিলজিজমের তর্কবাক্যগুলির মধ্যে কোন 
যোগম্থত্র থাকিতে পারে না । তাই সিলজিজম্কে ত্রিপদশ ও ত্র্যবয়বী অন্মানও 
বলা চলে । ডাঃ কেইন্স সিলজিজমের সংজ্ঞ! দিতে গিয়।” বলিয়াছেন যে, 
এইবপ অনুমানে 4, 179] অথবা 0 আকারের তিনটি তর্কবাক্য এবং তিনটি 
মাত্র পদ থাকিবে । সিলজ্জিমের এই ভিনটি পদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। 
যে পদ হেতুবাক্যদ্বয়ে থাকে অথচ জিদ্ধান্তে থাকে ন! তাহাকে 
মধ্যম পদ (11710 070) বল। হয় । প্রথাগত যুক্তিবিজ্ঞানে ইংরাজী 
“]” বর্ণটি ইহার গ্রতীৰরূপে ব্যবহৃত হয়। মধ্যমপদটির সহায়তাতেই প্রান্তিক 
পদ ছুইটির সম্পর্ক সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি 
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যে, যেহেতু প্রান্তিক পদ ছুইটি একই মধ্যমপদের সহিত সম্পৃক্ত, সেই- 
হেতু উহার! সিদ্ধান্তে সম্পৃক্ত হইতে পারে। এখানে যেন 
৪ এবং [১ প্রান্তিক পদ দুইটি আলাদা 'আলাদ! ভাবে 
1/-এর সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। 1-এর সহায়তা 
ব্যতীত উহারা নিজে নিজেই মিলিত হইতে পারে না। মধ্যমপদের কাজ হইল 
দুইজন অপরিচিত ব্যক্তির এক সাধারণ বন্ধুর (০01701000 17110) কাজের 
মতই । এই সাধারণ বন্ধু, দুইজন অপরিচিত ব্যক্তিরই বন্ধু বলিয়া, মধ্যে 
পড়িয়৷ এ ছুইজনের পরিচয় করাইয়। দিতে পারে । অনুরূপভাবে মধ্যমপদ 
“মধ্যস্থ, হইয়] ছুই প্রান্তিক পদকে সিদ্ধান্তে সম্পৃক্ত করিয়া দেয়। সিলজিজমে 
প্রান্তিক পদ ছুইটির সম্পর্ক সরাসরিভাবে জানা বায় না; মধ্যমপদের 
মধ্যস্থতার জন্যই জানা বায়। এই কারণে মধ্যমপদ্ই সিলছিজনের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ পদ । হেতৃবাক্যে মধ্যস্থের কাজ করিয়া! উহা সিদ্ধান্তে অদৃশ্য হয়। 
তাহা হইলে, যে অন্মানে একটি পদকে ( মধ্যমকে ) ত্যাগ করিয়। সিদ্ধান্ত 
কর! হয় তাহাকেই সিলজিজম্‌ বলিব। 
মধ্যমপদের মধ্যস্থতায় সম্পৃক্ত পদ ছুইটিকে প্রান্তিক পদ (1:6:30065) 
বলে। ইহাদের মধ্যে সিদ্ধান্তবাক্যের উদ্দেশ্য পদকে অপ্রধান পদ ব। 
1111)01 10৭) বলে; সাধারণতঃ ৪ বর্ণটি উহার প্রতীক । 
টু সিদ্ধান্তবাক্যের বিধেয় পদটিকে প্রধান পদ ব। 
10: 11990, বলে ; সাধারণতঃ ইংরাজী ৮ বর্ণটি 
উহার প্রতীক বলিয়া ধর! *হয়। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের ১নং সিলজিজমের 
স্বাস্থ্যবান পুরুষ” অপ্রধান পদ, “দীর্ঘদেহী মানুষ প্রধান পদ আর পুলিশ 
মধ্যমপদ্দ । ৩নং অন্রমানে শিক্ষক” অপ্রধান, দেবতা" প্রধান ও “মানুষ 
মধ্যম পদ। 
যে হেতুবাক্যে প্রধান পদ (1১) উপস্থিত থ'কে তাহাকে প্রধান হেতু- 
বাক্য (85)97 11010159) বলে। যে হেতুবাক্যে অগপ্রধান পদ (9) 
উপস্থিত থাকে তাহাকে অগ্রধান হেতুবাকত ( 0117007 11007189 ) 
বলে। সর্তহীন তর্কবাক্য গঠিত সিলজিজমের ভাষায় প্রকাশিত যুক্তিবিজ্ঞান 


মধ্যম পদের কাজ 
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সম্মত রূপে প্রধান হেতুবাক্য প্রথমে বলিয়া পরে অগপ্রধান হেতুবাক্য বলাই 
রীতি। সিদ্ধান্তকে সর্বশেষে বলিতে হয়। পর্ববর্তী 
দি হেরুবাক্য * অন্নচ্ছেদে আমর! এই রীতি বা প্রথাই অন্তসরণ 
করিয়াছি । কিন্তু তর্কবাক্যগুলিকে সাজাইবার এই ক্রম 
কিন্ত সিলজিজমের বৈধতার পক্ষে ভ্পরিহার্য নহে। সিলজিজমের হেতু- 
বাক্যদ্ধয় “এবং” অব্যয় দ্বারা মনে মনে সংযুক্ত হয়। ইহ অতি সাধারণ কথা 
যে, “রাম এবং সীতা” অর্থও যা “সীতা এবং বলাম অর্থও তাই। এই কারণে 
সিলজিভরমের হেতৃবাক্যদ্বয়কে যে কোনও ক্রমে ধলিলে, উহ!র যৌক্তিকতা 
ব্যাহত হওয়ার কথ! নহে । 
বদিও যুক্তি[বজ্ঞানসম্মত দিলদ্িজমে তিনটি তর্কবাক্য থাকে, তবুও 
সাধারণ দেননিদু জানে "ন্ধমান করিছে গিয়া আমরা সকল তর্কবাক্যগুপি 
বিশদভাবে ব্যক্ত নাও কধিতে পারি। কথনও কখনও পিদ্ধান্তটি এতই স্পষ্ট 
যে, উহা আর বলিবার দবকার পড়ে ন।। আবার কখনও কখনও একটি 
চেতুধাক্য অচ্চক্ত থাকিতে পাবে । এইরূপ অসম্পূর্ণ 
রড দিলজিজমকে ইংরাজাতে [8 761)9110010)0 বলা হয়। 
[002 00 5109 
যথ1, "এক ন:য়ঝগণ খফামায়ালেশশূভা, কারণ, উচ্চাভিলাষী 
ব্ক্তিমারেহে ধয়ামায়ালেশশূন্ত হইয়া থাকে 1৮ স্প£তিঃই এখানে শ্রথম তর্ক 
বাকাটি ।সন্ধান্ত, অর দ্বি্ভাম বাকাটি প্রধান হেতুবাক্য। পূর্ণভাবে ব্যক্ত 
করিলে যুক্তিটি নিম্নরূপ দাড়ইবে-- 
সকল উচ্চাভিলাখা বাক্তি ( হন ) দদ।মায়ালেশশুন্য (&) 
সকল একনায়কগণ ূ হন ) উচ্চাভিল।ষা ব্যক্তি (4) 


শপ অপ পট রাস আপস আস শপ শি শপ শাহি স্পা 


সকল একনায়কগণ । হন ) দর! মায়ালেশশুন 14). 





তি জিন শি শা শশী 


প্রধান ও. *আপ্রধানা কথ, ইটি পারিভাষিক অর্থে এখানে ব্য, 'ধত তঠযাছে। 
ইহাদেন্ অর্থ এহ নহে বে, প্রধান পক ৪ হেডুবাক্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আপ্রধান পপ এ 
হেডবাক্য হুল্প গুরুত্বপূর্ণ । দিলজিজ্ুনে নকন পদ ও বাক্যই স্ধিক গুরুত্বপুণ । আপি 
টলীয় যুক্তিবিজ্ঞানে তক্বাক্ের উদ্েগ্য পদের বাচ্যার্থ সাধারণতঃ বিধেয় পদের ধাচ্াথ অপেক্গ। 
কম হয় বলিয়!, উদ্দেশ্য পদাকে অগ্রধান বং 11001, ও বিধেয় পদকে: প্রধান? বা 1০: 
বলা হয়। 


টা প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


যদিও এইপ্প সংক্ষিপ্ত সিলজিজম্‌ বা এস্থিমিমে সিদ্ধান্ত বা কোন 
হেতুবাক্য অনুক্ত থাকে, তবুও অনুস্ত বাক্যাটকে উহা অবস্থায় উপাস্থিত 
থাকিতেই হয় ; অন্তথায় সিলজিজম্‌ হয় না । 
এখন যদি ণু+ মধ্যম পদের, "৪ অপ্রধান পদের ও 2” প্রধান পদের 
প্রতীক ধর! যায়, তবে এই অধ্যায়ের গ্রথম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সিলজিজম্‌ 
তিনটিকে, সাংকেতিক আকারে, নিয়লিখিতভাবে প্রকাশ কর! চলে : 
(১) সকল 74 হয় 7 (4) (২) সকল 7! হয় 7 (4) 
সকল 7 হয় 9 (4) কিছু :9 হয় 7 (1) 
.. কিছু 9 হয় 7 (0) . কিছু 9 হয় 7 0) 
(৩) কোন ৮ নহে 7 (2) 
সকল 9 হয় 71 (4) 
১ কোন 9 নহে 7 (08) 
সিলজিজমের এই সাংকেতিক আকারগুলি (95090110 [0209 ) 
প্রত্যেকটি অত্যন্ত সাধারণ আকার অর্থাৎ উপরের আকারের যে কোন 
একটিতে 74, 77 এবং 5-এর স্থলে যে কোন পদ বসাইয়া লইলে একটি বৈধ 
সর্তহীন তর্কবাক্য গঠিত সিলজিজম্‌ পাওয়া যাইবে । জিলজিজমের 
কোন আকার যদি বৈধ হয় তাহা হইলে এ আকার অনুসরণ 
করিয়। যে কোন জিলজিজম্‌ বৈধ হইভে বাধ্য । উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায় যে, নিম্নের দুইটি সিলজিজম্‌ একই বৈধ আকার ( ২নং ) অনুসরণ করিয় 
বৈধ বা যুক্তিযুক্ত € 5119 ) "হইয়াছে £-_ 
(ক) সকল মানুষ (হয়) মরণশীল (4) (খ) সকল মানুষই (হয়) দেবদেবী (4) 
__কিছু শিক্ষক (হন) মানুষ (এ) কিছু মুষিক (য়) মানুষ (0). 


০ 


.", কিছু শিক্ষক (হন) (হন) মরণশীল 0) “. কিছু মৃষিক (হয়) দে দেবদেবী () (1) 


৩। ্িনিলিজিজক্মে আক্াবরগতি এন্ম (00091 017272,021) 2 


. একটু আগেই দেখিলাম যে, বিভিন্ন সিলজিজমের একই আকার থাকিতে 
পারে। সিলজিজম্‌ কেবলমাত্র এই আকারের দিক হইতেই বৈধ (৮৪118) বা 
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অবৈধ (20110) হয়। উপরের খ যুক্তাঢ, “সকল মানুষই হয় দেবদেবী, 
কিছু মৃষিক হয় মানুষ ) ., কিছু মৃষিক হয় দেবদেবী”, অসত্য ও দেখিতে 
শুনিতে অদ্ভুত হইলেও» ইহার আকার ১নং যুক্তির আকারের সহিত এক। 
এই আকারটি যদি বৈধ হয়, তাহ হইলে হেতুবাক্য ব| সিদ্ধান্তবাক্য আলাদ! 
আলাদা ভাবে মিথ্যা হইলেও (খ যুক্তি দেখ ), সমগ্রভাবে সিলজিজম্টি বৈধ 
বা যুক্তিযুক্ত হইবে। যুক্তির বৈধত| (52110165) যে যুক্তির সত্যতা (1006) 
নহে তাহ! পরিফারভাবে মনে রাখিতে হইবে। এই বৈধতা বা অবৈধতা 
আকারগত ব] ম'009] ; ইহার্দিগকে আকারগত সত্যতা (01071 860) 
এবং আকারগত দোষও (70009) 007 ০৮ 91105) বলা হয়। সিল- 
জিজমের এই আকারগত ধর্মটি হেতুবাক্যদ্বয় ও সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে 'অতএব 
ব1 স্থৃতরাং () শব দ্বার! প্রকাশিত যৌক্তিক সম্বন্ধের (108109] 718600) 
উপর নির্ভর করে (প্রথম অধ্যায় ১৪ গ: দেখ)। সিললজিজমের আকারটি 
তখনই বৈধ বা যুক্তিযুক্ত হয় যখন সিদ্ধান্তটি, ( সত্য ব৷ মিথ্য।) হেতুবাক্যদ্য় 
হইতে ঠিক ঠিক প্রসক্তি সম্বন্ধের 'আন্ুকুল্যে, অনিবার্ধভাবে নিঃস্থত হইয়া 
থাকে। সিলজিজমের অন্ত কোন আকার তখনই অবৈধ হয় যখন সিদ্ধান্ত 
হেতুবাক্যদয়ের ছার! প্রসক্ত (00100) হয় না। এখন আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে কখন, কি নিয়মে বা কি সর্ত পুরণ করিলে দিলজিজমের 
সিন্ধান্ত অনিবার্ধভাবে হেতুবাক্যদ্বয়ের দ্বারা প্রসক্ত হয় । আমাদিগকে 
আরও বুঝিতে হইবে কখন, কি সর্তে সিদ্ধান্ত হেতৃবাক্য হইতে নিঃস্কত হয় 
না। সিলজিজমের যৌক্তিকতা বাঁ অধৌর্ভিকত। বিচারে আমরা উহার 
প্রূত সত্যতা বা মিথ্যাত্ব লইয়া আলোচনা! করিব ন| অর্থাৎ আলাদ] আলাদা- 
ভাবে প্রত্যেক হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সত্য] বা 'অসত্যতার কথা তুলিব ন1। 
( প্রথম অধ্যায় পৃঃ ১৩-১৪ দেখ )। হেতৃবাক্য যাই হউক না কেন আমর! 
উহাকে সত্য বলিয়। ধরিয়া লইব। আমরা শুধু দেখিব যে সিদ্ধান্তটি এ 
হেতৃবাক্যঘ্বারা প্রমার্ণিত ব৷ পর্যাপ্তভাবে সমথিত হয় কি না। স'মগ্রিকভাবে 
কোন যুক্তি সত্য হইতে পারে না, বৈধ হইতে পারে। যদি হেতুবাক্যগুঁলি 
সত্য হয়, তবে উহ হইতে বৈধ সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে। 


১০৩ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


৪1 হিনলজিজন্সেন্ল ত্রিঘভান লাধালশ। (0150619] ) 
নিম্ন্মান্বতী £ 

বুক্তিবিজ্ঞানীরা যে কোন সিলজিজম্-এর বৈধতার দশটি সাধারণ 
নিয়মচুশাসনের কথ। উল্লেখ করেন । ইহারা যে কোন আকারের সিলজিজগ্- 
এর বৈধতার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ত। যে সিলজিগম্‌ এই সকল নিয়মানুযায়ী 
গঠিত হয় তাহাই বৈধ আর যেগুলি এই সব নিয়ম ভঙ্গ করে তাহারাই অবৈধ | 
প্রথমে আমরা এই নিয়মগুলি ও তাহাদের প্রয়োজনীয়ত! ব্যাথ্য। করিব ও 
তৎপরে দসিলজিজমের বিভিন্ন আকারগুলিকে এই নিয়মের সাহায্যে বৈধ ব 
অবৈধ বলিয় ঠিক কর্রিব। এই দশটি নিয়মের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক 
(111110210070621) ও মুখ্য নিয়ম আছে; আর কতকগুলি নিয়ম এ মৌলিক 
নিয়ম হইতে বৈধভাবে নির্গত গৌণ (5১51015) নিয়ম । নিয়ে 
নিয়মগুলির উল্লেখ করা হইল £ 

প্রথম নিয়ম__বৈধ সিলজিজমে তিনটি ও কেবলমাত্র তিনটিই 


পদ খাকিবে। 
দ্বিতীয় নিরম__বৈধ দিলজিজমে তিনটি ও কেবলমাত্র তিনটিই 


ভর্কবাক্য খাকিবে। প্রথম ও দ্বিতীয় নিখম সিললিজমের সংজ্ঞা ও গঠন 
নিদেশ করে। 

তৃতীয় নিয়ম _বৈধ সিলজিজমে মধ্যমপদ্টিকে অন্ততঃ একবার 
হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইতে হইবে। 

চতুর্থ নিয়ম__বৈধ দিলজিজমে কোন পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্ত 
থাকিয়া সিজান্তে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না। ৩য় ও ৪র্থ নিয়ম 
সিলজিজম্-অন্তর্গত পদের ব্যাপ্তি (0৮560006101) খা পরিমাণ সংক্রান্ত 
মৌলিক (00001067691) নিয়ম । 

পঞ্চম নিয়ম__দুইটি অভাববাচক হেতৃবাক্য হইতে কোন 
সিদ্ধান্ত নির্গত হয় না; অর্থাৎ অন্ততঃ একটি 'হেতৃবাক্য' ভাববাচক 
»ইীতেই হইবে । 
ষষ্ঠ নিয়ম_বৈধ সিলজিজমে একটি হেতুবাক্য অভাববাচক 
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হইলে সিদ্ধান্তও অভাববাচক হইবে ; আর একটি হেতৃবাক্য অভাব- 
বাচক হইলেই কেবল সিদ্ধান্ত অভাববাচক হইতে পারে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
নিয়ম সিলজিজম্-অন্তর্গত তর্কবাক্যের গুণ-সংক্রাস্ত মৌলিক নিয়ম । 

সপ্তম নিয়ম_ উভয় €হ্তুবাক্য ভাববাচিক হইলে জিদ্ধান্ত 
ভাববাচক হইতে বাধ্য । এই গুণ-সংক্রান্ত নিয়মটি অপ্রধান বা গোঁণ, 
কারণ ইহছ1 পঞ্চম ও ষষ্ঠ নিয়ম হইতেই উদ্ভত। 

অষ্টম নিয়ম-_উভ্ভয় হেতুবাক্য বিশেষ হইলে কোন সিদ্ধান্ত 
নির্ঘত হয় না, অর্থাৎ বৈধ সিলজিজমে অন্ততঃ: একটি হেতৃবাক্য সাধিক 
হইতে বাধ্য । 


নবম নিয়ম-বৈধ জিলজিজমে একটি হেতুবাক্য বিশেষ 
হইলে সিদ্ধান্ বিশেষ হইবেই । 
দশম নিয়ম-_ প্রধান হেতুবাক্য বিশেষ আর অপ্রধান হেতু- 
বাক্য অভাববাচক হইলে কোন সিদ্ধান্ত নিঞ্্রান্ত হয় না । অষ্টম, 
নবম ও দশম নিয়মগ্ডলিও গৌণ ; উহার মৌলিক চারিটি নিয়মের দ্বারাই 
প্রমাণিত হইয়া থাকে । এখন এই মুখ্য নিধ্মগুলির গুরুত্ব ও গৌণ নিয়ম- 
গুলির প্রমাণ বুঝিতে চেষ্টা কর! হইবে । 
প্রথম নিয়ম । বৈধ সিলজিজমে তিনটির অধিক পদ থাকিতে পারিবে 
না এবং একই পদ এক, অভিন্ন অর্থে যুক্তিটির মধ্যে ব্যবহৃত হইতে হইবে । 
এই নিয়মটি সিলজিজমের গঠন নিয়ন্ত্রিত করে। সিদ্ধান্তে এমন দুইটি 
পদের সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় যাহার! প্রত্যেকে হেতুবাক্যে অন্য এক তৃতীয় পদের 
সহিত সন্বদ্ধ। সিলজিজমে তিনটির বেণী পর্দ থাকিলে হয় উহাকে একাধিক 
দিলজিজমে বিশ্লেষণ করা বাইবেঃ নতুবা উহ! দুষ্ট ভইবে। যে তথাকথিত 
সিলজিজমে চারিটি পদ থাকে তাহাতে চতুর্পদ দোষ (1181105 01170 
ঘ9০009) হয় ॥ যথা £ 
পৃথিবী (হয় ) এমন বস্ত যাহা হর্ষ প্রদক্ষিণ করে 
চন্দ্র (হয় ) এমন বস্ত যাহ। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে 
* চন্দ্র (হয়) এমন বস্ত যাহ! সুর্য প্রদক্ষিণ করে। 
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এখানে ছুই হেতুবাক্যে মধ্যমপদটি ( মোটা অক্ষর ) এক নহে? কারণ, পৃথিবী: 
এবং “যাহ! পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে? ভিন্ন বস্ত। এই ছুই পদ একার্থক নহে 
বলিয়া, এখানে হেতুবাক্যদ্বয়ের মধ্যে কোন সাধারণ পদের যোগন্থত্র নাই । 
প্রধান ও অপ্রধান পদ একই মধ্যমপদের সহিত সম্পৃক্ত নহে বলিয়া এখানে 
সিদ্ধান্তটি অযৌক্তিক। 

আমর! দেখিয়াছি যে, সিলজিজমে একই পদ দুইবার করিয়া ব্যবহৃত হয়। 
এই ছুইস্থলেই একই পদের ব্যবহার এক অভিন্নার্থে হওয়৷ প্রয্নোজন। 
দব্যর্থক পণ (17)128089 19ণা)) ব্যবহার করিয়া একটি পদ ছুই স্থানে ছুই 
অর্থেলইলে, তথাকথিত পদটি দেখিতে এক হইলেও, উহাদিগকে ছুইটি ভিন্ন 
পদ বলিয়৷ গণ্য করিতে হইবে । তাই দ্বর্থক পদ ব্যবহার করিলে একপ্রকার 
চতুর্পদ দোষ হয়। ইহাকে দ্বযর্থকপদরঘঘটিত দোৌষও (0512 ০£0%০- 
68090) বলা হয়। প্রধান, অপ্রধান ও মধ্যম এই তিন পদের যে কোনও 
একটি দ্ধযর্থক হুইয়। ব্যবহৃত হইতে পারে, যদিও দ্যর্থক মধ্যমপদঘটিত দোষই 
(02]1895 0 4১01010010019 1১111019) সাধারণতঃ দেখা যায়। তবে ভিন্নার্থে 
গ্রহণ করিলে প্রধান, অপ্রধান পদও দ্যর্থক হইতে পারে । দ্যর্থক মধ্যম 
পদের উদ্দাহরণ-_ 

তোমার কপাল ( হয়) অতি প্রশস্ত 
অস্থথে পড়া (হয়) তোমার কপাল 
. অস্থখে পড়া ( হয় ) অতি প্রশস্ত ! 

উপরের সিথ্ধান্তটি হান্তকর | * এখানে মধ্যমপদ “তোমার কপাল' ছুই হেতু- 
বাক্যে দুই অর্থে প্যবহ্ৃত হইয়াছে ; প্রথম হেতুবাঁক্যে উহার অর্থ “মুখমণ্ডলের 
উধবণংশ” আর দ্বিতীয় হেতুবাক্যে উহার অর্থ “মন্মভাগ/? ॥ ইহা একপ্রকার 
চতুর্পদ দোষের উদ্বাহরণও বটে। আবার উক্ত যুক্তিতে প্রধান পদটিকে 
( অতি প্রশস্ত ) হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে; 
তাহা হইলে শ্র একই ফিলজিজমে দ্বার্থক প্রধান পদ্ঘটিত দোষও হইবে। 
হেঁতুবাক্যে “অতি প্রশস্ত অর্থ বিস্তৃত বা চওড়! লইয়া, সিদ্ধান্তে উহার অর্থ 
অতিশয় কাম্য ধরিলে এই দোষ হয়। ইংরাজী উদাহরণ-_ 
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০, ০৮ 00705719086 ০ [40610 19 511072610]) 01 812 ! 
এখানে মধ্যমপদ 3০৪:)+ ছুই হেতুবাক্যে ভিন্নার্থে লওয়া হইয়াছে । প্রধান 
হেতুবাক্যে '900110 অর্থ কোন তৌতিক উপার্দান, আব অগ্রধান হেতৃবাক্যে 
উহার অর্থ “সন্তোষজনক” । বৈধ সিলজিজমের এই প্রথম নিয়মটি হইতে ইহা 
বুঝা যায় যে, বৈধতার জন্ত, সিলজিজমের একই পদ্দ এক, অভিন্নার্থে দুইবার 
ব্যবহার করিতে হইবে ( 10151110179 01 10017+108] 3010961606100 )। 

দ্বিতীয় নিয়ম- পূর্ণভাবে ব্যক্ত যে কোন সিলজিজমে তিনটি তর্কবাক্য 
থাকিতে হুইবে__ছুইটি হেতুবাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত । ইহা সিলজিজমের সংজ্ঞা 
হইতেই পাওয়াঞায়। দুহটি তর্কবাক্য দিয়া কেবল নিরপেক্ষান্মমানই হইতে 
পারে। তিনের অধিক তর্কবাক্য থাকিলে অন্যপ্রকার সাপেক্ষানগমান হইতে 
পারে। 

তৃতীয় নিয়ম-_এই নিয়মটি মৌলিক ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। দিলজিজমের 
আকারগত বৈধতা প্রধানত: এই সর্তের উপর নির্ভর করে। মধ্যমপদের কাজ 
হইতেছে প্রধান ও অপ্রধান পদকে সিদ্ধান্তে সম্পৃক্ত কর । যদি মধ্যমপদের 
বাচ্যার্থ কোন হেতুবাক্যেই সামগ্রিকভাবে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ছুই 
হেতুবাক্যেই উহার প্রয়ে!গক্ষেত্রের এক অনিরিষ্ট অংশই সৃচিত হইবে । তাহ! 
হইলে প্রধান পদ এ প্রয়োগ ক্ষেত্রের একাংশের সহিত আর অপ্রধান 
পদ অন্ত অংশের সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে। এইরূপ হইলে 
প্রধান ও অপ্রধান পদ? মধ্যমপদ্দের কোন সাধারণ ( ০0701000) ) অংশে মিলিত 
হইবে,ন1; আর এই কারণে সিদ্ধান্তেও সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না । এমতা- 
বস্থায় মধ্যম পদ, প্রধান ও অগ্রধান পদের সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না ও 
সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় না । মধ্যমপদ যদি অন্ততঃ একবার ব্যাপ্ত (01562195660. ) 
ভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে যে কোন একটি প্রান্তিক পদ ( 12675209 ) 
মধ্যমপদের সমগ্র বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। অপর প্রান্তিক পদটি যদি 
মধ্যমপদের একাংশের সহিতও মিলিত হয়, তবুও এমতাবস্থায় দুইটি প্রান্তিক 
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পদের মধ্যে কিছু সাধারণ ভিত্তি (০0100707) 00100 ) পাওয়া সম্ভব । 
তাই মধ্যমপদ্দ অন্ততঃ একবার ব্যগ্ত হইলেই কেবল মধ্যস্থের কাজ করিতে 
পারে। 

সকল কুকুর ( হয়) স্তন্থপায়ী 

সকল বিড়ালও ( হয়) স্যন্তপায়ী 


পপ ০ ০ পা পেপে | শাসিত উপ শা পাপ্পিসপীশী  শসপাীশীিশসল্ত পাপী 


“* সকল বিড়াল ( হয়) কুকুর । 
এই যুক্তিটি 'অবৈধ ( 37)52110 ) কারণ নন্তন্তপায়ী” এই মধ্যমপদটি ভাববাচক 
তর্কবাক্যের বিধেয় হইয়া, কোন হেতৃবাক্যেই ব্যাপ্ত হয় নাই। ন্তন্পায়ী 
জীবের” বাচ্যার্থ বা প্রয়োগক্ষেত্র সকল ন্তন্তপায়ী জীবসমূ্ত। যদি  স্তন্পায়ী 
জীবকুলের একাংশে বা একদেশে “কুকুরেরা” বাস করে আর অন্ত অংশে 
“বিড়ালেরা' বাস করে, বে “কুকুব” ও “বিড়ালের” মধ্যে বেন সম্বন্ধ নাও 
থাকিতে পারে । এই কারণে উক্ত সিলঞ্জিজমের হেতুবাক্য স্বীকার করিয়াও 
সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায়; ইহার অর্থ এই যে, সিলজিজমটি অবৈধ। 
সিলজিজমের মধ্যমপদকে একবারও ব্যাপ্ত না করিলে যে দোষের উদ্ভব হয় 
তাহার নাম অব্যাপ্ত মধ্যম দোষ বা 11911905 0 [01)01960001690 
11100121| এইবার পারিভাষিক অর্থে বুঝিতে পারা যাইবে যে কেন 
আমর! প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত ৪নং অন্ুমানটিকে অবৈধ বলিয়াছিলাম 
( পৃঃ ১৩ দেখ )। 

সকল লোকসভার সদস্তের! ( হয় ) দায়িত্বণীল-_সত্য 

অবৈধ | 





এ পণ্ডিত নেহরু ( হন) দায়িত্বশীল-_সত্য 
», পণ্ডিত নেহরু ( হন ) লোকসভার সদস্য-_সত্য 
উপরের যুক্তিতে মধ্যমপদ “দায়িত্বশীল ব্যক্তি” কোন হেতুবাক্যেই ব্যাপ্ত * নহে 
( 4 তর্কবাক্যের বিধেয় বলিয়। )। তাই এই স্থলে অব্যাপ্ত মধ্যম দোষ 
হইয়াছে। ৰ 
চতুর্থ নিয়ম--এই নিয়মও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বল! হইয়াছে 
যে, ইহ! সকল প্রকার অবরোহাঙ্মানের বৈধতার প্রধান সর্ত। সিলজিজমে 
সিদ্ধান্ত কখনই হেতুবাক্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হইতে পারে না। এই 


সাপেক্গানুমান ১১১ 


কারণে হেতুবাক্যের অব্যাপ্ত পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। যদি 
সিদ্ধান্তে কোন পদ এইরূপ অবৈধভাবে ব্যাপ্ত হয় তবে সিলজিজমের পদের 
অবৈধ ব্যাণ্ডি ঘটিত দোষ (511০3 ০৫ [11016 70588) হয় ॥ এই 
দোব ছুইপ্রকারের। (১) কোন সিলজিজমের অগ্রধান পদ যদ্দি অবৈধভাবে 
ব্যাপ্ত হয়, তবে ত্র দোষকে অপ্রধানপদের অবৈধব্যাপ্তি ঘটিত দোব, 
ক্ষেপে অবৈধ অপ্রধান দোব (21105 ০0 1111056 1111)0:) বলে । 
যথা 
সকল কমিউনিস্টের। (হয় ) অবিশ্বাসভাজন (4) 
সকল কমিউনিস্টের। ( হয়) সরকারের সমালোচক (4১) 
.* সকল সরকার-সমালোচক ( হয় ) অববিশ্বাসভাজন ॥ (48) 
সিদ্ধান্তে জ্ু্রল সরকার-সমালোচকদের সম্বন্ধে কিছু বল! হইয়াছে; 
অথচ অপ্রধান হেতুবাক্যে বলা! হইয়াছে যে, কমিউনিস্টেরা এই সমা- 
লোচকদের একটি অংশমাত্র। তাই সিদ্ধান্ত এইস্থলে হেতুবাক্য বা যুক্তি 
অপেক্ষা! অধিক ব্যাপক অর্থাৎ এঁ সিদ্ধান্তের বুক্তি হেতুবাক্যে নাই। (২) 
এইভাবে যদি প্রধান পদটি অবৈধভাবে ব্যাপ্ত হয় তবে শী দোষকে প্রধান 
পদের অবৈধ ব্যাপ্তি ঘটিত দোষ, সংক্ষেপে অবৈধ প্রধান দোষ 
( 17811805 0£ 1111016 71107) বলে। যথা 
সকল কুকুরই ( হয়) স্তন্যপায়ী (4) 
কোন বিড়াল কুকুর নহে (72) 
," কোন বিড়াল স্তন্তপায়ী নহে (7) 
এইস্লে সিদ্ধান্তে স্তন্তপায়ী জীবের জমগ্র শ্রেণীকে বিড়াল শ্রেণীর 
বাহিরে রাখ হইয়াছে । কিন্ত প্রধান হেতুবাক্য বলিতেছে যে, সমস্ত কুকুর 
স্তন্তপায়ী জীবের একটি অংশের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অবৈধ প্রধান 
দোষ হইয়াছে। ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, এখানে হেতুবাক্য শ্বীকার 
করিয়া! সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা চলে। হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এইস্থলে 
কোন অনিবার্ধ প্রসক্তির সম্বন্ধ থাকে না। প্রধান হেতুবাক্যে ইহা বল! 
হইয়াছে যে, সকল কুকুরেরা৷ স্তন্তপায়ী জীবকূলের একাংশে মাত্র অন্তর্ভভ্ত। 
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অপ্রধান হেতৃবাক্য বলিতেছে যে, সমগ্র বিড়াল শ্রেণী, সমগ্র সারমেয় শ্রেণীর 
বহিস্ত। তথাপি ইহা সম্ভব যে, বিড়ালেরা৷ স্তন্তপায়ী জীবকৃলের অন্ত অংশে 
অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে ; তাই বেচারীদের সমগ্র স্তন্থপায়ী জীবরাজ্যের বাহিরে 
নির্বাসন দেওয়া! অযৌক্তিক হয় । 

পঞ্চম নিয়ম-_ইহাও মৌলিক নিয়ম । দুইটি হেতুবাক্যই অভাববাচক 
হইলে প্রধান ও অপ্রধান পদের মধ্যে, মধ্যমপদেের মধ্যস্থতায়, কোন সম্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। অভাববাচক তর্কবাক্য দুইটি শ্রেণীর মধ্যে বহির্ত,ক্তির 
( 9108101) ) সম্বন্ধ নির্দেশ করে। এখন “০৮ এবং ৭3, উভয়েই যদি 
$” ( মধ্যমপদ ) এর বহিভূর্তি হয়, তাহা হইলে “3 (অপ্রধান ) ও 
( প্রধান ) পদদ্ধয়ের কি সন্বন্ধ হইবে তাহা বুঝ! বায় না। ইহারা পরস্পরের 
অন্ততূক্ত হইতে পাঁরে, বহির্ভৃক্তও হইতে পারে; অর্থাঞ্ছ ভাববাচক বা 
অভাববাচক কোন সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত নহে। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে যে 
দোষ হয় তাহার নাম অত্তাববাচক হেস্তুবাক্য ঘটিত দোব । 7811205 ০1 
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বষ্ঠ নিয়ম-_-একটি হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে অপরটি ভাববাচক 


হইবেই ( পঞ্চম নিয়ম )। ভাববাচক তর্কবাক্যে ছুই পদের মধ্যে অন্ততূক্তির 
আর অভাববাচক তর্কবাক্যে ছুই পদের মধ্যে বহির্ভ,ক্তির সম্বন্ধ ঘোষিত হয়। 
এখন যদি একটি হেতুবাক্য ভাববাচক ও অন্যটি অভাববাচক হয়, তবে' 
একটি প্রান্তিক পদ (9 অথবা 7৯) মধ্যমপদের অন্তর্ত,ত্ত, আর অপর প্রান্তিক 
পদ (৮ অথবা! 9) মধ্যমর্পদের বহিভূ্তি হইবে। এমতাবস্থায় ইহা! স্পষ্ট 
যে, ছুই প্রান্তিক পদের মধ্যে বহিভূর্ক্তির সম্বন্ধই থাকিতে হইবে; অর্থাৎ 
সিদ্ধান্ত অভাববাচক হইবে । ৃ 
প্তম নিয়ম--এই গৌণ নিয়মটি উপরের নিয়ম ছুইটি হইতে অনিবার্ধ- 
ভাবে নির্গত হয়। আমরা দেখিলাম যে, অভাববাচক সিদ্ধান্ত পাইতে হইলে 
একটি হেতুবাক্যকে অভাববাচক ও অপরটিকে ভাববাচক হইতেই হইবে । 
অর্থাৎ ভাববাচক সিদ্ধান্ত একমাত্র দুইটি ভাববাচক (281009015৩) হেতুবাক্য 
হইতেই নির্গত হইতে পারে। আবার উভয় হেতুবাঁক্য ভাববাচক 
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ইইলে এবং [র, 1-এর সহিত অস্তভূক্তির সম্বন্ধ কল্পিত হয়। এমতাবস্থায় 
11-এর এক সাধারণ অংশে (00201900087 ) 9 এবং [১ উভয়েই অস্তর্ভ,ং কত 
হইবে । তাহা হইলে ৪ এবং 7 পরস্পরের অন্তর্ভ,ক্ত হই সির 
ভাববাচক করিবে । 


অষ্টম নিয়ম-_-এই নিয়মানুযায়ী বৈধ সিলজিজমে অন্ততঃ একটি সাবিক 
হেতুবাক্য থাকিতেই হইবে । 

ধর! যাউক দুইটি হেতৃবাক্যই বিশেষ তর্কবাক্য হইল । এখন তর্কবাক্যের 
গুণের দিক দিয়া তিন রকমের সম্ভাবন। থাকিবে; (ক ছুইটি হেতুবাক্যই 
অভাববাঁচক ; (খ) দুইটি হেতুবাক্যই ভাববাচক ; (গ) একটি ভাববাচক 
ও অপরটি অভাবব'চক । এখন গুণ ও পরিমাণ উভয়কে মিলিত করিয়া 
দেখি যে, (ক) .ছুইটি হেতুবাক্যই বিশেষ অভাববাচক, 00$ ইহা! পঞ্চম 
মূল নিয়মের দ্বারা নাকচ হয়; (খ) দুইটি হেতুবাক্যই বিশেষ ভাববাচক, 
71) ] তর্কবাক্য কোন পদই ব্যাপ্ত করে না বলিয়। এক্ষেত্রে অব্যাপ্ত মধ্যমপদ 
দোষ হইবে। তৃতীয় মূল নিয়ম দ্বার ইহ। নাকচ হয়। (গ) ছুইটি হেতুবাক্যই 
বিশেষ আর একটি ভাববাচক অপরটি অভাববাচক হইলে হেতুবাক্য 
বিন্যাস 10 ব| 01 হইবে*। ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র পদ (0 
বাক্যের বিধেয় ) ব্যাপ্ত হয়। তৃতীয় মূলনিয়মানুযায়ী এটি মধ্যমপদ হইতে 
বাধ্য । বাকন্ত ষষ্ঠ নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত অভাববাচক হওয়ায়, প্রধানপদ 
সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হয়, অথচ হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হওয়ার স্থযোগ পায় না। তাহ! 
হই'লে অবৈধ প্রধান (1111016 11810: ) দোষ হয় (চতুর্থ নিয়ম )। আবার 
যদি 'অবৈধ প্রধান দোষ দূর করিবার নিমিত্ত প্রধানপদকে 'হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত 
করি, তবে মধ্যমপদকে অব্যাপ্ত থাকিতেই হয়, আর অব্যাপ্ত মধ্যমপদ 
( [01.01567905699 211001০ ) দোষ হয়। এই কারণে সকল সম্ভাবনাই মুল 
নিয়ম দিয়া বাতিল হওয়ায়, অন্ততঃ একটি হেতুবাক্যকে সাবিক হইতেই 
হইবে । 


_.. * এই প্রকার হেতুবাক্য বিস্তাসের (10 ইত্যাদির ) নির্দেশে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম 
স্বরবর্ণট প্রধান হেতুবাক্য ও পরের স্বরবর্ণটি অপ্রধান হেতুবাক্যের নির্দেশ দিতেছে। 
৮ 
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নবম নিয়ম--একটি হেতুবাক্য বিশেষ হইলে অপরটি সাবিক হইবেই 
(অষ্টম নিয়ম )। এক্ষেত্রেও তিনটি সম্ভাবনা-_ 

(ক) উভয় হেতুবাক্যই অভাববাচক (70 ব1 0%)1। এই সম্ভাবন৷ 
পঞ্চম নিয়মে নাকচ হয়। 

(খ) উভয় হেতুবাক্যই ভাববাচক আর একটি বিশেষ, অপরটি সাবিক 
তর্কবাক্য। তাহা হইলে হেতুবাক্য বিস্তাঁদ 4] অথবা! 144 হইবে। 
একটিমাত্র পদ (4 বাক্যের উদ্দেশ্ত ) হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইবে । ইহাকে 
মধ্যমপদ হইতে হয় (তৃতীয় নিয়ম )। এই কারণে অপ্রধান হেতুবাক্যে 
অপ্রধান পদ ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না। তাহা হইলে অপ্রধান পদকে 
সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্ত থাকিতে হয় । অতএব চতুর্থ নিয়মান্ুসারে কোন সিদ্ধান্ত 
হইলে বিশেষ সিদ্ধান্তই হইবে । 

(গ) একটি হেতুবাক্য ভাববাচক ও অপরটি অভাববাচক ; আবার 
একটি বিশেষ ও অপরটি সাধিক। তাহা! হইলে হেতুবাক্য বিন্তা 40, 
0.4 অথবা! 77, 77 হইবে । প্রথম দুইটি বিন্যাসে দুইটি পদ ব্যাপ্ত-_ 
4 তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য ও 0 তর্কবাক্যের বিধেয়। পরের দুইটি বিস্তাসেও 
মাত্র দুইটি পদ ব্যাপ্ত__7 তর্কবাক্যের উভয়পদ। অর্থাৎ সকল সম্ভাবনাতেই 
মাত্র ছুইটি পদ ব্যাপ্ত থাকে । ইহাদের একটিকে মধ্যমপদ হইতেই হয় 
(তৃতীয় নিয়ম) এবং অপরটিকে প্রধানপদ হইতে হয়; কেনন। একটি 
হেতুবাক) অভাববাঁচক বলিয়া সিদ্ধান্ত অভাববাচক হইয়া! প্রধানপদকে ব্যাপ্ত 
করিবে । এইজন্য প্রধান হেতুবাক্যে প্রধানপদকে ব্যাপ্ত হইতেই হইবে 
(চতুর্থ নিয়ম )৭ তাহ হইলে অপ্রধানপদ হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে 
ন। আর উহা! সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্ত থাকিতে বাধ্য ( চতুর্থ নিয়ম )। অতএব 
সিদ্ধান্ত বিশেষ হইবেই। | 

দ্রশম নিয়ন-_অপ্রধান হেতুবাক্য অভাৰবাচক বলিয়া প্রধান' হেতুবাক্য 
ভাঁববাচক (পঞ্চম নিয়ম) আর সিদ্ধান্ত অভাববাচক (ষষ্ট নিয়ম ) হইতে বাধ্য । 
এই কারণে প্রধান হেতুবাক্য বিশেষ ভাববাচক (]) তর্কবাক্য । প্রধানপদ তাহা 
হইলে প্রধান হেতুবাক্যে অব্যাণ্ড থাকিবে । কিন্তু উহ] সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত 
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হয়, কারণ সিদ্ধান্ত অভাববাচক। তাই প্রধান হেতুবাক্তকে বিশেষ ও 
অগ্রধান হেতুবাক্যকে অভাববাচক করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অবৈধ 
প্রধান (1011016 01210: ) দোষ হইতে বাধ্য । এই কারণে সিদ্ধান্ত 
হয় ন।। | 


জা আলিছউউলে ম্বতনীতি (41156061975 [)106011) 9 


সিলজিজম ঘটিত যুক্তিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি আঁরিষ্টটল্‌ একটি 
মাত্র ব্বতঃসিদ্ধ, সহজ নীতির সাহায্যে সিলজিজমের বৈধতা পরীক্ষা করিতেন। 
এই নীতিটি কোন শ্রেণীর সকল অভ্য সম্বন্ধে কিছু স্বীকৃতি বা অন্বীকৃতি- 
মূলক নীতি । এই নীতিকে *1)80/2/%) 76 077798 ৫$ 75%110” বল! হয়। 
কোন শ্রেণীর সকল (02001)1) 411) ও কোন কিছু না (00110, 17010০) 
সম্বন্ধে ছুইটি সত্যের যোগে এই নীতিটি (7)$০6010 ) রচিত । এই নীতির 
মধ্যে আমর কোন শ্রেণীবাচক পদের সংজ্ঞার্থ পাই । ইহ এই সহজ, সরল 
সত্যটি ঘোষণ। করে যে, কোন শ্রেণীর সকল সভ্য সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা, 
্র শ্রেণীর অন্তভূক্ত যে-কোন সভ্য সম্বন্ধে সত্য হইতে বাধ্য । “মরণশীলতা, 
যদ্দি প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে সত্য হয় বা স্বীকার করা যায়, তবে উহ্বাকে 
'পণ্ডিতদের* সম্পর্কেও স্বীকার করিতে হইবে; কারণ পণ্ডিতের] মনুষ্যজাতির 
অন্তভূক্ত। আবার প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে সাধুতা যদি অস্বীকার করা যাক 
তবে উহাকে পণ্ডিতদের সম্পর্কেও অস্বীকার করিতে হইবে; কেনন। 
পণ্ডিতের! মনুম্জাতির অন্তভূক্ত। অর্থাৎ "যাহা কোন শ্রেণীর সকল 
ব৷ প্রত্যেক সভ্য সম্বন্ধে, ভাবমুধে বা অভাবন্ুখে? মোবণ। কর। 
হইবে তাহ! এঁ শ্রেণীর অন্তভুক্ত যে-কোন বিষয় জম্পর্কে 
অনুরূপভাবে (অর্থাৎ ভাবমুখে বা অভাবমুখে) ঘোষণা করা 
যাইবে ।” (*ভা10969০: 39 00901085690. 2£000096159]5 00 10602615৩]5 
০? 9997 12677061০01 6 01055, 00) 210 1100 10911005108 [0:90102669. 
9£ 65৪75108 47701192, 2) 6080 ০1588 )1 এই নীতির সাংকেতিক, 
ব্যাখ্যা নিয়োক্তরূপ--. 


১১৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


যদি প্রত্যেক 1 ( হয়) 7 ( অথবা হয় না ০), +-প্রধান হেতুবাক্য 

আর যদি সকল (ব! কিছু) ৪'হয় এ 11-এর মধ্যে অস্ততূক্তি, 
€-অগ্রধান হেতুবাক্য 
তবে সকল (বা! কিছু) হয় 7 (অথব। হয় ন। [2) «সিদ্ধান্ত । 
এই নীতিটি স্পষ্টত:ই বৈধ, আর শ্রেণীবাচক পদের সংজ্ঞার্থ হইতেই পাওয়া 
যায়। যে সিলজিজম্‌ এই নীতি অনুযায়ী গঠিত হয় তাহাই বৈধ । এই নীতি 
অনুযায়ী কোন বৈধ সিলজিজমের প্রধান হেতৃবাক্য সাবিক হয়, যেখানে 7কে 
কোন শ্রেণীর (74) প্রত্যেক সভ্য স্বন্ধে স্বীকার বা! অস্বীকার করা 
হইবে । আবার এই নীতি অনুযায়ী বৈধ সিলজিজমে অপ্রধান হেতৃবাক্য 
ভাববাচক হইবে, যেখানে কিছুকে প্র ব্যাপ্ত শ্রেণীবাচক পদ 17/-এর মধ্ো 
অন্তর্ভূক্ত বলিয়া স্বীকার কর! হইবে । এ্সর্ত দ্রইটি পরণ হইলে সিদ্ধান্ত 

অনিবাধ ও বৈধ হয়। 

সিলজিজমের বৈধতা! পরীক্ষার জন্য পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত সব মূল 
নিয়মগুলিকে আরিষইটলের মূলনীতি বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়৷ যায়। আরিষ্ট- 
টলের নীতি দাবী করে যে, বৈধ সিলজিজমে তিনটি মাত্র পদ থাকিবে 
( প্রথম ), যাহ! সকল 4 (দ্বিতীয় ) সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা হইবে, 
আর ৪ ( তৃতীয় ), যাহ] প্র এর অন্তভূক্ত হইবে । ইহা আরও দাবী করে 
যে, বৈধ সিলজিজমে তিনটি তর্কবাকা, দুইটি হেতুবাক্য একটি সিদ্ধান্ত 
থাকিবে । এই নীতি অনুযায়ী মধ্যমপদকে (11) অন্ততঃ একবার ব্যাপ্ত 
হইতে হয়, কেননা প্রধান *হেতুবাক্যে কে, সকল 1 সম্বন্ধে ত্বীকার বা 
অস্বীকার ককিতে হইবে। পরস্ত একটি হেতৃবাক্যকে ( এখানে অপ্রধান হেতৃ- 
বাক্য) অন্ততঃ সর্বদা ভাববাচক হইতে হইবে ; অর্থাৎ দুইটি হেতৃবাক্য অভাব- 
বাচক হইবে না। আবার এই নীতি অনুযায়ী প্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক 
হইলে সিদ্ধান্তও তাহাই হয়, আর প্রধান হেতৃবাক্য ভাববাচক হইলে সিদ্ধাস্তও 
তাহাই হয়। কারণ, আরিষ্টটলের নীতিতে সিদ্ধান্ত সর্বদ। প্রধান হেতুবাক্যকে 
অনুসরণ করিবে । ইহার অর্থ এই যে, একটি হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে 
সিদ্ধান্ত অভাববাচক, আর উভয় হেতুবাক্য ভাববাচক হইলে সিদ্ধান্তও ভাব- 
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বাচক হইবে । এই নীতির সাংকেতিক উদাহরণে দেখ যায় যে, যদি সকল 
৪কে ছ[ুএর অস্ততূক্তি বল। যায়, তবে সিদ্ধান্তে 2কেপ্ী সকল 9 সম্বন্ধেই 
স্বীকার বা অস্বীকার করিতে হইবে ; আর যদি কিছু ওকে 1[-এর অন্তভূক্ত 
বল! হয়, তবে সিদ্ধান্তে ৮কে এ কিছু 9 সম্বন্ধেই স্বীকার বা অস্বীকার করিতে 
হয়। অর্থাৎ 9 যদি অপ্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হয় তবেই উহা! সিদ্ধান্তে 
ব্যাপ্ত হইতে পারিবে, আর যদি অব্যাপ্ত হয় তবে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইতে 
পারিবে না। 


প্রশ্পমাবলী 

1. ৬1096 19 0 951109191) 2110 12৮ 20108 01)019,0601196198 ? 
[75001917), 

2..[7য101200 26 15 10916 105 (2) 12101110100) (09) 110001 
[101, (9) 710016 101, (0) 11810) 1১70100180১ (9) 7/01107 
[7700150, (0) 171061551101009- 1706 15 6100 20110610706 1110019 
| 010) 11) 2 95110019100, 

3. 1%5001917 0100 10700] 01205069101 ৪১110805610 5%110165. 
( সিলজিজমের আকারগত বৈধতা ) 

4. 9170 %1)0 1,০0৪ : 

(2) 71100106000) 01056 106 01561100690 ( ব্যাপ্ত ) 96 192,86 00০9 
11) 6119 10701001905. 

(0) ০ ০0001019101) 090 100 072৮1) 0010) 6  [081610012%7 
( বিশেষ ) 10791019698. 

(০) এ 009 ])70100190102 1086100120 6110 00100108101) 18 1097701- 
01191, 

(0) বখ0০ 2, 026108187108%10: (প্রধান হেতুবখক্য) 800. & 
108096150 1711)0£ ( অপ্রধান হেতুবাক্য ) 700 00701055301) £011059, 

56. [01810 41019606195 10$06900 200. 311056969 26, 
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6. 17য01817 800. 111096869 9) 1911905 01 60015008610 
[ ঘ্যর্থকপদঘটিত দোষ ) (১) 91199 ০0? 01101861)090, 10010016 ( অব্যাপ্ত 
ম্ধ্যমপদ দোষ ), (৫) [11905 01 1111016 11910: (প্রধান পদের অবৈধ 
ব্াপ্িঘটিত দোষ ), (0) 191০5 01 11]1016 [00 ( অগ্রধান পদের অট্বধ 
ব্যাঞ্ডিঘটিত দোষ ) ৪70. (০) [81150 ০0৫ 63:01081%9 [)1:0071899 € অভাব- 
বাচক হেতুবাক্যঘটিত দোষ ). 

7. ডা) 00086 90 2000070965৩ ০0000108101 139 10090. 10 
20000009615 0010101903 11) 2, ৪5110719]) ? 

৪, ভা) 10086 0, 00086159 907)0109101 0000100. 0, ৪6 19986 0109 


19596150 01910199 ? 


সপ্তম অধ্যায় 


সিলজিজমের বৈধ মুর্তি নিরপণ 


1)2621000115901012 06 ৬৪110 7$0০9০905 ০£ 3511051510. 


১। জ্নিলিজিজ্ঙ্মেন্র তহস্ভান্ন (58098) ও স্মুত্তি (1০০45) ই 

এইবার সহজেই বুঝা যাইবে যে কেন 4, 1, 7 অথবা 0 তর্কবাক্যের 
খুশীমত যে কোন ছুইটির যেকোন রকম মিলনে বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব 
নহে। 70 বিষ্তাসে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত হয় না কারণ উভয় হেতৃবাক্যই 
বিশেষ তর্কবাকা (সিলছজিজমের অষ্টম সাধারণ নিয়মানুযায়ী )। অনুরূপভাবে 
17, 10, 00 বিষ্যাসগুলিও নাঁকচ হয়। সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রকার সিল- 
জিজমের এক সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান গঠন করিতে হইলে, আমাদিগকে বিভিন্ন 
তর্কবাক্য বিস্যাসগুলির সমন্ত সম্ভাবনা বিচার করিয়। দেখিতে হইবে) আর 
ইহাদের মধ্যে কোন্‌ বিস্তাসগুলি বৈধ, কোন্গুলিই বা অবৈধ তাহা! নিরূপণ 
করিতে হইবে | নিম্নের যুক্তিগুলি লক্ষ্য কর : 


১ নং ২ নং 
সকল মনুষ্য ( হয় ) মরণগীল (48) কোন দেবতা মরণশীল নহে (8) 
সকল অধ্যাপক ( হয় ) মনুষ্য (4) সকল মানুষ ( হয় ) মরণশীল (4) 


.*. সকল অধ্যাপক ( হয়) মরণশীল (4) ." কোন মানুষ দেবতা নহে (17) 
৩ নং ৪ নং 
সকল চিত্রতারকাগণ (হয়) বিখ্যাত (4) কিছু পুলিস (হয়) শক্তিশালী (]) 
সকল চিত্রতারকাগণ (হয়) শিল্পী &) সকল শক্তিশালী ব্যক্তি (হয়) 
পরিশ্রমী (4) 
“- কিছু কিছু শিল্পী (হয়) বিখ্যাত (0) .* কিছু পরিশ্রমী ব্যক্তি (হয়) * 
পুলিস ([) 


১২০ « র প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


এই চারটি সিলজিজম্‌ বা যুক্তিই বৈধ কারণ, হেতুবাক্য স্বীকার করিয়া 
উহাদের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না । ইহাও সহজে দেখ! যায় যে, (১) 
(২), (৩) ও (৪) নম্বর সিলজিজম্গুলি দুই দ্িক দিয়া পরস্পর ভিন্ন_(ক) 
হেতুবাক্যে মধ্যমপদের অবস্থানের ভেঘানুযায়ী ও (খ) উপাদানগত তর্কবাক্য- 
গুলির গণ ও পরিমাণের ভোনুযায়ী। গ্রথমটিকে (ক) সিলজিজমের 
সংস্থানের (1257) ভেদ ও দ্বিতীয়টিকে (খ) সিলজিজমের মুতির 
(119090958 ) ভেদ বলা হয়। 


(ক) সিলজিজমের সংস্থান (177700176 )। সিলজিজমের মধ্যমপদের 
অবস্থান অশ্ুযায়ী যে আকার গঠিত হয় তাহাকে উহার অংস্থান বলে। 
যেহেতু মধ্যমপদের এইরূপ চাররকম বিকল্প অবস্থান থাকিতে পারে সেইহেতু 
সিলজিজমের, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, এই চারিরকঁম সংস্থান হয় 
বলিয়া বলা যায় । 


প্রথম সংস্থান ঝা ফিগ্বীরে মধ্যমপদ প্রধান হেতুবাক্যের 
উদ্দেশ্য ও অপ্রধান হেতুবাক্যের বিধেয় হইয়া ব্যবহৃত হয়। 
ইহার উদাহরণ হইল উপরের ১ নং সিলজিজম্‌। এখানে মধ্যমপদ্দ হইল 
“মনুষ্য” | 


দ্বিতীয় সংস্থান বা ফিগ্ারে মধ্যমপদ উভয় হেতুবাক্যেই 
বিধেয়বূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার উদাহরণ উপরের ২নং সিলজিজম্‌ ; 
এখানে মধ্যমপদ হইল “মরণশীল” | 


তৃতীয় সংস্থান ব৷ ফিগ্নারে মধ্যমপদদ উভয় হেতুবাক্যেই 
উদ্দেশ্টরূপে ব্যবহৃত হয় । উপরের ৩নং সিলজিজম্‌ উহার উদাহরণ; 
এখানে “চিত্রতারকাগণ” হইল মধ্যমপদ | 

চতুর্থ সংস্থান বা ফিখ্বীরে মধ্যমপদ্ প্রধান হেতুবাক্যের বিধেয় 


আরু অপ্রধান হেতুবাক্যে উদ্দেশ্যকূপে ব্যবহৃত হয়। উপরের ৪নং 
সিলজিজম্‌ ইহার দৃষ্টান্ত ; এখানে “শক্তিশালী ব্যক্তি” হইল মধ্যমপদ | 


সিলগ্রিজমের বৈধ মুর্তি নিরূপণ ১২১ 


71, ৮ এবং 19 কে যথাক্রমে মধ্যম, প্রধান ও অগ্রধান পদরূপে লইলে 
নিম্নের রেখাকৃতিগুলি বিভিন্ন সংস্থানের চিত্র বলা যাইবে। 


সংস্থান | বা ফিগার 


14 প্রথম ৮ ৮ দ্বিতীয় 14 এ তৃতীয় 72 ৮ চতুর্থ রঃ 
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€খ) সিলজিজমের মূতি বা মুড (14০908 ০? 911021970 )। 
আবার দেখ। যায় ষে, উপরের (১), (২), (৩) ও (৪) নম্বরের সিলজিজম্গুলি 
উহ্থাদের 'অবয়বরূ্টো ব্যবহৃত তর্কবাক্যগুলির গুণ ও পরিমাণের দিক হইতে 
ভিন্ন। ১নং যুক্তিতে আমরা 4444 বিন্যাস পাইতেছি ; অর্থাৎ প্রধান 
হেতুবাক্য 4১, অপ্রধান হেতুবাক্য 4, ও সিদ্ধান্ত 4 (সাধিক ভাববাচক ) 
তর্কবাক্য। ২নং যুক্তিতে বিস্তাসটি হইতেছে 74172) ৩নং যুক্তিতে 4447 
বিন্তাস ও ৪নং যুক্তিতে [41 বিন্যাস ধর্তমান। এই ভেদগুলিকে 
জিলজিজমের মুতিভেদ বলা হইয়া থাকে । হেতুবাক্যদ্বয়ের গুণ 
ও পরিমাণ অথব। হেতুবাক্যদ্বয় ও সিদ্ধান্তবাক্যের গুণ ও পরিমাণ 
অনুযায়ী সিলজিজমের যে আকার গঠিত হয় তাহাকে উহার 
মুতি বা মুড বলে। 


'মুতি” কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। বদি আমরা কেবলমাত্র 
হেতুবাক্যদ্ধয়ের গুণ ও পরিমাণের কথা চিন্ত। করি তবে বলিতে পারি 
ধে, 44 মৃত্ডি, 4] মতি হইতে ভিন্ন (প্রথম স্বরবর্ণটিকে প্রধান হেতুবাক্য 
ও দ্বিতীয় স্বরবর্ণকে অপ্রধান হেতুবাক্যের নির্দেশ ধরিতে হইবে )। যেহেতু 
গুণ ও পরিমাণের দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন চারিটি তর্কবাক্য, 4, 1 হ এবং 0, 
স্বীকার কর! হইয়াছে, সেইহেতু ষোল প্রকারের হেতুবাক্য-গঠিত মূতি সম্ভব । 
প্রধান হেতুবাক্য 4, 7, কিন্বা 9 যে কোন একটি ও অপ্রধান হেতুবাক্যও 
উহার যে কোন একটি হইতে পারিবে । যথা-_- 
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এই ১৬ রকমের হেতুবাক্য বিস্তাসের প্রত্যেকটিকে আবার ৪ রকমের 
সংস্থানের (ঘ125:6) যে কোন একভাবে সাজান যাইতে পারে । 48 তাহা 
হইলে ৪ রকমের মূ্তি গঠন করিবে ; যেমন-_ 





প্রথম সংস্থান দ্বিতীয় সংস্থান 
(4) সকল 1] হয় ১ সকল 7১ হয় 11 (4) 
(4) সকল ৩ হয় সকল হয় চ[ (8) 
5............১ রি তির ১ 
তৃতীয় সংস্থান চতুর্থ সংস্থান 
(&) সকল 2 হয় 0. সকল ৮ হয় 1! (4) 
(4) সকল 1! হয় সকল [1 হয় 7১ (4) 
টা তা টি ভি চ 


এই অর্থে সকল সংস্থানে, সর্বশুদ্ধ (১৬১৯ ৪-- ) ৬৪টি মূতি সম্ভব ৷ 


কিন্তু কেবলমাত্র হেতুবাক্যদ্বয়ের গুণ ও পরিমাণ বিচার না! করিয়া, 
আমর! জিদ্ধান্তবাক্যের গুণ পরিমাণও আমাদের মুর্তি বিচারের অস্ততুক্ত 
করিতে পারি তাহা হইলে উপরের ৬৪টি মুণ্তির প্রত্যেকটি হইতে চার- 
রকমের বিকল্প সিদ্ধান্ত, 48, 7) [ অথবা ০0, হওয়ার সস্ভাবন। রহিয়াছে । 
যথা, 44 (যে কোন সংস্থানে) ৪ রকমের বিভিন্ন মুঠি তৈয়ার করিতে 
পারে--১4, 44], 4415, 401 এই ব্যাপক অর্থে সর্বপ্রকার 
সংস্থানে সম্ভব সর্বপ্রকার মৃতির সর্বশুদ্ধ সংখ্যা হইবে ৬- ৮৪-২৫৬টি। 
ইহার! সকলে মিলিয়া, চারিরকম সর্তহীন তর্কবাক্য গঠিত, চারিরকম সংস্থানে 
যোজিত, সকল প্রকার সম্ভাবনার এক পূর্ণাঙ্গ, প্রণালীবন্ধ সিলজিজম্-জগতের 
( 95800100 0£ ৪5110%1917 ) পরিচয় দিতে পারে। 


সিলজিজমের বৈধ মুত্তি নিন্বপণ ১২৩ 


এইক্ধপ সকলপ্রকার মূতি-বিন্যাসই বৈধ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না । মৃতি 
বাঁ মূড বলিতে যদি আমরা, যে হেতুবাক্যহ্বয় হইতে বৈধ জিদ্ধান্ত 
নির্গত হয় কেবদ তাহাঁদেরই গুণ-পরিমাঁণান্্যায়ী সিলজিজমের আকার 
বুঝি, তবে সর্বশুদ্ধ মাত্র ১৯টি মৃতি পাওয়া যায়। আবার যদি বৈধমিদ্ধান্তদায়ী 


সিলজিজমের হেতুবাক্য এবং জিদ্ধান্তবাক্যের গুণ-পরিমাণ ধরা যায় 
তবে ২৪টি মৃতি পাওয়া! যাইবে। ইহাই “মৃতি” শব্দের সংকীর্ণ অর্থ 

প্রথাগত যুক্তিবিজ্ঞানে কিন্ত সিলজিজমের “মৃতি” অর্থে হেতুবাক্যঘ্য়েরই 
গুণ-পরিমাণ অনুযায়ী আকার বুঝিতে হয় ।* বষ্ঠ অধ্য'য়ে বর্ণিত বৈধতার দশটি 
নিষম প্রয়োগ করিয়া এইপ্রকার কতকগুলি মূতিকে সমস্ত সংস্থানেই অবৈধ 
বলিয়া বুঝা যায়। ১৬ রকমের হেতুবাক্য-বিস্তাসের মধ্যে ৮ রকম বিন্তাসই 
যে কোন সংস্থ্ীনে সরাসরি নাকচ করা যায় ( এই ২৬ রকমের বিম্তাসের নাম 

* অগ্রগামী ছাত্রদিগের জন্য টীক।__-আমর! দেখিয়াছি যে, অবরোহাত্মক, আকারগত যুক্তি- 
বিজ্ঞানে হেতুবাক্যকে সত্য বলিয়। ধরিয়। লইতে হয়। কেবলমাত্র আমর! দেখিতে চেষ্টা করি 
যে, কোন্‌ সিদ্ধান্ত, কখন, বৈধতার সর্তীন্তযায়ী, হেতুবাক্য হইতে অবস্থান্তাবী ও অনিবাধভাবে 
প্রসত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের গুণ-পরিমাণ বিচার করিবার প্রয়োজন হয় ন1; অর্থাৎ 
২৫৬টি মুত্তির সকল মুত্তিই বিচার করিবার প্রয়োন নাই। যদি ১৬ রকমের সম্ভব হেতুবাকা 
বিশ্তাসের যে কোন একটি অবৈধ হয়, তবে এ বিস্তাম কোন সংস্থানেই কোন রকম সিদ্ধান্ত 
(&, 2, [কিংবা 9) দিতে পারিবে না । যখন আমর| অন্য হেতুবাক্য বিম্যাসগুলি পরীক্ষা 
করিব, তখন বুঝিতে হইবে যে, কি সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যুক্তিযুক্ত হয় বা আদৌ, কোন 
দিদ্ধান্ত হয় কি না। এই কারণে, প্রথাগত যুক্তিবিজ্ঞানে যে হেতুবাক্যদ্বয়-গঠিত মুতিগুলিই 
(অর্থাৎ ৬৭টি) আলোচিত হয়, কিন্তু ২৫৬টি হয় না, তাহা! আদৌ অযৌক্তিক নহে। 
অবরোহাত্মক যুক্তিবিজ্ঞানে আমরা কেবল হেতুবাক্য-বিন্তাসগুলি পরীক্ষা করিয়!, সর্বপ্রকার 
দিলজিজমের বৈধ ও অবৈধ আকার সম্বন্ধে এক স্ুসম্পূর্ণ, অছ্বয় ধারণ। গঠন করিতে পারি। 
চারি রকমের সরল সর্তহীন তর্কবাক্য (£১, চ., 1 অথবা! 9) এবং চারি রকমের হেতুবাক্যঘটিত 
সংস্থানের ভিত্তিতে নিগ্িত, প্রথাগত সিলজিজমের মতবাদটি এমন এক সুসংহত, পূর্ণাঙ্গ, সামঞ্জস্য 
পূর্ণ জগতের পরিচয় বহন করে যে, উহা! যে কোন নুসংবদ্ধ সঙ্গতিপূণ গাণিতিক জগতের 
(11510750091081 9551970 ) সহিত সহজেই তুলনীয়। ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ধিত বৈধতার 
নিষমাবলী জানা থাকিলে এই সিলজিজম্তজগতের মধ্যে আমরা অন্রান্ত, নিঃসন্দিগ্ধ পদক্ষেপে 
বিচরণ করিতে পারি । 


১২৪ . প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


উপরে পৃঃ ১২২ পাওয়। যাইবে )। 7777, 00, 770, 07 বিষ্যাসগুলি পঞ্চম 
সাধারণ নিয়মে নাকচ হয়। অষ্টম নিয়মে 17, 710, 07 বিশ্তাসগুলি বাতিল 
হয়, আর দশম নিয়মানুযায়ী 17 মৃতিটি অবৈধ হয়। এই কারণে আমাদের 
মাত্র ৮ রকম মৃতি সম্ভাবনাকে বাকী থাকিল। এইগুলি হইতেছে 44, 47, 
4417, 440, 7174, 77 14 এবং 041 এখন এইগুলিকে প্রত্যেক সংস্থানে 
আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করিয়। দেখিতে হইবে । এইভাবে সকল 
সংস্থানে সকল বিভিন্ন বৈধ মুতি আবিষ্কার কর] সম্ভব । 


২। প্ররথস্ম অহস্ছান্েন্স বখধ-ম্বুক্তি (5830. 119০৪ 0£ 9৩ 
[71796 11100170) হ 
প্রথমে সংস্থানের মধ্যমপদ প্রধান হেতৃবাক্যে উদ্দেশ্য ও প্রধান হেতুবাক্যে 
বিধেয় হয়। এই সংস্থানে আমরা উপরের ৮টি মুতির সিদ্ধান্ত কি হয় দেখিতে 
চেষ্টা করিব । সর্বত্র 2]-মধ্যমপদ, [১০ প্রধানপদ ও ৪- অগ্রধানপদ 
বুঝিতে হইবে । 


44. সকল 1! (হয়) ৮ (4) সকল যুবকেরা (হয়) কর্মক্ষম 
সকল ও (হয়) 1 (8) সকল কলেজের ছাত্র (হয়) যুবক 
সকল 3 (হয়) ॥, (4) .", দকল কলেজের ছাত্র (হয়) কর্মক্ষম 


এই মুতিটি বৈধ ; কেননা মধ্যমপদ প্রধান হেতুবাক্য & তর্কবাক্যের উদ্দেশ 
হইয়।৷ ব্যাপ্ত হইয়াছে । উভয় হেতুবাক্য ভাববাচক হওয়াতে সিদ্ধান্ত৪ 
ভাববাচক হইয়াছে আর অগপ্রধান পদ (৪) সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত থাকিলেও, 
অপ্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হওয়াতে, দোষ হয় নাই। প্রধান পদ (7১) 
সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হয় নাই। কাজে কাজেই কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। এই 
বৈধ মৃত্তির সাংকেতিক নাম “1341২734/. ) এই অর্থহীন শব্দটির প্রথম 
স্বরবর্ণ / প্রধান হেতুবাক্য, দ্বিতীয় স্বরবর্ণ 4 অপ্রধান হেতুবাক্য, ও তৃতীয় 
ত্বরবর্ণ 4 সিদ্ধান্তের নির্দেশ দিতেছে ।* 


_ *'সকল বৈধ মু্তির এইরপ অর্থহীন সাংকেতিক নাম আছে। ইহাদিগকে বাংলায় লিখিলে 
( যেমন বারবার ) ইহাদদিগ্ের উদ্দেস্ঠ ব্যর্থ হয় ; কারণ, নাম হইতে সরাসরি /// পাই না। 


সিলজিজমের বৈধ মুর্তি নিরূপণ ১২৫ 


477 সকল ৫ (হয়) 2 (4) 
কিছু 9 (হয়) (1). 
৮, কিছু ি (হয়) 9 () 
এই মূর্তিটি বৈধ । মধ্যমপদ প্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রধান ও 
অপ্রধান পদ উভয়েই সিদ্ধান্তে অব্যাপ্ত বলিয়৷ অবৈধ ব্যাপ্তিঘটিত দোষের ভয় 
নাই। উভয় হেতুবাক্য ভাববাচক বলিয়! সিদ্ধান্তও ভাববাচক হইয়াছে । 
এই বৈধ মূর্তির নাম 74] অর্থাৎ 4] মূর্তি। 
477. সকল [1 হয় 1১ (4) 
কোন উই [ নহে (72) 
.. সিদ্ধান্ত হয়না 
এই মূর্তি অধ) কেনন। এই হেতুবাক্যঘ্বধয় হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে 
উহ? অভাববাচক হইবে (ষষ্ঠ নিয়ম ) ও সিদ্ধান্তে প্রধানপদ (0১) ব্যাপ্ত হইবে। 
কিন্ত ৮ প্রধান হেতুবাক্যে অব্যাপ্ত বলিয়া চতুর্থ নিয়মানুযায়ী কোন সিদ্ধাত্ত 
হইবে না। 





4১09 সকল [ হয় [১ (4) 

কিছু ৩ হয় না 2 (0) 

সিদ্ধান্ত হয়না 

এই মূর্তিও অবৈধ ; কনন। কোন সিদ্ধান্ত করিলে উহা! অভাববাচক হইবে 
ও ?কে ব্যাপ্ত করিবে । কিন্তু প্রধান হেতুবাক্যে ৮ অব্যাপ্ত বলিয়! চতুর্থ 
নিয়মানুযায়ী, কোন সিদ্ধান্ত করিলে অবৈধ প্রধান দোষ (£811805 ০1 
1111016 1)910 ) হয় | র্‌ 





174 _ কোন ই ৮ নহে (10) কোন যুবকের মাতাই বুদ্ধ চাহে ন! 
সকল 9 (হয়) 2] (4) | ভারতীদেবী হন যুবকের মাতা 
১», কোন থিই 1১ নহে 0) | .. ভারতীদেবী যুদ্ধ চাহেন না 


এই মৃত্তিটি বৈধ । মধ্যমপদ প্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে (তৃতীয় নিয়ম)। 
একটি হেতুবাক্য অভাববাচক হওয়ায় সিদ্ধান্তও অভাববাচক হইয়াছে ৭ ষষ্ট 
নিয়ম )। সিদ্ধান্তকে [2 তর্কবাক্য করিলে কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় না) কারণ 


২২৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


প্রধান (2) ও অপ্রধান (9) পদ উভয়েই নিজ নিজ হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে 
ও এইহেতু তাহাদিগকে দিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত করিতে ক্ষতি নাই। এই বৈধ 
মৃতিটির নাম 012], ]ানাখন' অর্থাৎ, 7477 মৃতি | 
[- কোন ]|ই ৮ নহে (2) 
কিছু 3 (হয়) 1 (]) 
., কিছু ৪ (হয় না) ৮ (0) 
ইহাঁও বৈধ মুতি। প্রধান হেতুবাক্যে মধ্যমপদ ব্যাপ্ত হইয়াছে । একটি 
হেত্ৃবাক্য অভাববাচক হওয়াতে সিদ্ধান্ত অভাববাচক হইবে । একটি 
হেতুবাক্য বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত সম্ভব হইলে বিশেষ হইবেই ( নবম নিয়ম )। 
এই কারণে একমাত্র 0 তর্কবাক্যই সিদ্ধান্ত হইতে পারে । প্রধান পদ (১) 
সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইলেও উহ! প্রধান হেতুবাক্যেও ব্যাপ্ত আন্রে। এই বৈধ 
মৃতিটির নাম "র3]0 অর্থাৎ, 7]].0 মৃতি। 
[/লকিছু 2 (হয়) 2 (0) 
সকল শ (হয়) 1] (4) 
এ, সিদ্ধান্ত হয় না 
এই হেতুবাক্য বিন্তাস অবৈধ, কেননা! মধ্যমপদটি কোন হেতুবাক্যেই ব্যাপ্ত 
নহে । ইহাতে সিদ্ধান্ত করিলে অব্যাঞ্ধ মধ্যম দোষ (19119 0£ 010015৮1- 
1১860. 70700]9) হইবে (তৃতীয় নিয়ম)। 
04১- কিছু &[ (হয় না) ৮ (0) 
সকল ৪ (হয়) | (2১) 
এ সিদ্ধান্ত হয়না 
ইহাঁও অবৈধ 7 কারণ, মধ্যমপদ কোন হেতুবাক্যেই ব্যাপ্ত নহে। ইহা! তৃতীয় 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়] অবৈধ হইয়াছে । 
অতএব ৮ রকমের হেতুবাক্য বিন্তামের সম্ভাবনার মধ্যে আমর! প্রথম 
সংস্থানে (ন৪ট ৫০7০ ) মাত্র চারিটি বৈধ মতি পাইলাম__-727807, 
0612767/%, 70745 ও 7৮50 | ইহ। আমরা সিলজিজমের সাধারণ নিয়ম 
প্রয়োগ করিয়! পাইয়াছি। এই চারিটি বৈধ মুতির পাধারণ ধর্ম বিচার 








সিলজিজমের বৈধ মূতি নিরূপণ " ১২৭ 


করিয়া, প্রথম সংস্থানের সিলজিজমের বৈধতা পরীক্ষা করিবার 
জন্য দুইটি বিশেষ নিয়ম (57:5০:51 28158) পাওয়া যায়। 


প্রথম সংস্থানের বিশেষ নিয়ম 09019] 10199 0£6])০ 77156 1৮.) 

(ক) প্রধান হেতুবাক্য সাবিক হইবেই (4 অথব। 4) 

(খ) অপ্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইবেই (4 অথবা ]) 

প্রথম বিশেষ নিয়মের প্রমাণ (কে)-_. 

প্রথম সংস্থানের প্রধান হেতুবাক্য যদি সাধিক না হয়ঃ তবে ধরা! হউক 
যে উহ। বিশেষ তর্কবাক্য। তাহ! হইলে উহা'র উদ্দেশ্ত হিসাবে মধ্যমপদ 
প্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইবে না। অতএব অপ্রধান হেতুবাক্যে বিধেয় 
হিসাবে, উহাকে ব্যাপ্ত হইতে হইবে । কেবলমাত্র অভাববাচক তর্কবাক্য 
বিধেয়টি ব্যাপ্ত ঝরে বলিয়া; অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক হইবে। কিন্ত 
প্রধান হেতুবাক্য বিশেষ ও অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে অবৈধ 
প্রধান (1111016 81101) দোষ হয় (দশম নিয়ম )। এই কারণে প্রধান 
হেতুবাক্য বিশেষ ন! হইয়া সাবিক হইবেই । 


দ্বিতীয়।বিশেষ নিয়মের প্রমাণ (খ)-_ 

অগ্রধান হেতুবাঁক্য ভাববাচক ন| হইলে অভাববাচক হইবে। তাহ 
হইলে পঞ্চম সাধারণ নিয়মানুসারে প্রধান হেতুবাক্য ভাবৰাচক এবং ষষ্ঠ সাধারণ 
নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত অভাববাচক হইবে। সিদ্ধান্ত অভাববাচক বলিয়া 
প্রধান পদ (১) উহাতে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু প্রধান হেতুবাক্যে, ভাববাচক 
তর্কবাক্যের বিধেয় হিপাবে, প্রধান পদ অব্যাপ্ত। এই কারণে প্রথম সংস্থানে 
অভাববাচক অপ্রধান হেতুবাক্যের কল্পন। অবৈধ প্রধান দোষ উৎপন্ন করে) 
অর্থাৎ 'অপ্রধান হেতুবাক্যকে ভাববাচক হইতেই হয়। 

এই দুহটি বিশেষ নিয়মের জাহাষ্যে, বৈধতার সাধারণ নিয়মগুলি 
ব্যবহার না করিয়াও, প্রথম সংস্ছানের বৈধমূতিগুলিকে নির্ণয় কর! 
যায়। / অবশ্ঠ প্রথম সংস্থানের বিশেষ নিয়ম, অন্যসংস্থানের বৈধমূতি নির্ণয় 
করিতে পারে না। সাধারণ নিয়মগুলি সকল সংস্থানেই প্রযোজ্য । ) 


১২৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজঞান 


হেতুবাক্যঘ্বয়ের ১৬ রকমের বিষ্তাসের মধ্যে, (পৃঃ ১২২ দেখ ) 44,» 47, 
17, 10, 04, 01 0%, 09 এই ৮ রকমের 
ভিহরিন পর বিস্তাসই প্রথম বিশেষ নিয়ম (ক) দ্বারা, প্রথম 
স্থানে নাকচ হয়ঃ কেননা, ইহাদের গ্রধান হেতুবাক্য ধিশেষ তর্কবাক্য। 
দ্বিতীয় বিশেষ নিয়ম (থ) 477, 40, 77, এবং 70 বিস্তাসগুলিকে বাতিল 
করে; কেনন। ইহাদের অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক। অতএব সর্বশুদ্ধ 
চারিটি . বৈধ মূতি পাওয়া গেল_-44» 47, 124 আর [তা ও প্রথম 
সংস্থানে ইহাদের নাম যথাক্রমে 13911997109, 00187076 এবং হা. 
প্রথম সংস্থানের বৈধ মূর্তিগুলিই কেবল আরিষ্টটলের স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি 
776 0761 6৫ 18710 হইতে সরাসরি লাভ করা যায়। এই নীতি অনুযায়ী 
কোন বৈধ সিলজিজমের প্রধান হেতুবাকা সাবিক ও অনগ্রধান হেতুবাক্য 
ভাববাচক হইতে হয় (ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদ দেখ )। এই ছুইটিই 
প্রথম সংস্থানের বৈধতার বিশেষ নিয়ম । একমাত্র 
আরিষ্টটলের নীতি প্রথম সংস্থানেই, প্রধান হেতুবাক্যে কোন কিছু (১)কে 
অন্য কোন শ্রেণীর (1) প্রত্যেক সভ্য সম্বন্ধে স্বীকার 
বা অস্বীকার করিয়া, আর তৃতীয় কিছু (৪)কে গ্র ব্যাপ্ত 
শ্রেণীর (1) অন্তভূক্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়। থাকে । আরিষ্টটল 
এই এ্রথম সংস্থানকে নির্দোষ সংস্থান (76169৮ (19010) বলিতেন । 
একমাত্র এই সংস্থানেই সকল প্রকার তরবাক্যকে (4১১ [7১ 2 এবং 0) 
সিদ্ধান্তরূপে প্রমাণ কর! যাঁয়। ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক সংস্থান, আর 
সাধারণতঃ আমর এই সংস্থান অনুযায়ী অনুমান করিয়া থাকি। 


প্রথম সংস্থান 


৩ । ভ্ভ্রতীন্্র হহস্থানেন্স 2ণ মুক্তি ও জিস্পে নিশ্রঙ্ম 2 
দ্বিতীয় সংস্থানে মধ্যমপদ উভয় হেতুবাক্যেই বিধেয়। 
4-44- সকল 0 হয় 1 (4) 
সকল ৭ হয় ॥! (4) 
-* সিদ্ধান্ত হয় ন। 


সিলজিজমের বৈধ মত্ত নিরূপণ  * ১৯৯ 


এই মুতিটি অবৈধ কেননা ইহা! তৃতীয় সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে। মধ্যমপদ 
ভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় হওয়ায় একবারও ব্যাপ্ত হয় নাই। সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিলে অব্যাপ্ত মধ্যম ( 817019601097690. 0070919 ) দোষ হয়। 
41-নকল ৮ হয় 8] (4) 
কিছু িহয় 1 (]) 
.* সিদ্ধান্ত হয় ন 


এই মুতিও অবৈধ কেননা আগেরটির মত এখানেও সিদ্ধান্ত করিলে অব্যাপ্ত 
মধ্যম দোষ হইবে । 


/477- সকল ৮ হয় (4) 1 সকল মনুষ্য ( হয়) মরণশীল 
কোন ঙিই & নহে (12) কোন দেবতা মরণশীল নহে 


তি ও উন ৮ শিপীশিপসি 


ঁ কোন বিই ৮ নহে (2 ... কোন দেবতা ম্ুস্য নহে 
এই মুতিটি বৈধ, কেননা কোন নিময় ভঙ্গ করা হয় নাই। মধ্যমপদ অপ্রধান 
হেতুবাক্যে অভাববাচক তর্কবাক্োর বিধেয় হইয়! ব্যাপ্ত হইয়াছে। একটি 
হেতুবাক্য অভাববাচক হওয়ায় সিদ্ধান্তও অভাববাচক করা হইয়াছে । 77 তর্ক- 
বাক্যকে সিদ্ধান্ত করিলে কোন পদের অবৈধ ব্যাপ্তিঘটিত দোষ হওয়ার 
সম্ভাবন নাই ; কারণ, ৪ এবং [১ উভয়পদই নিজ নিজ হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত 
আছে। এই বৈধ মূতিটির নাম 04017973719 অর্থাৎ, 4717 মৃতি। 
40- সকল ৮ হয় 1 (4৯) 
কিছু 9 হয় না 1 (০) 
.. কিছু 3 হয় না ৯ (0). 
ইহা! বৈধ মুর্তি। অপ্রধান হেতুবাক্যে মধ্যমপদ ব্যাপ্ত হইয়াছে । একটি হেতু- 
বাক্য বিশেষ অভাববাচক হওয়ায়, সিদ্ধান্তও বিশেষ অভাববাঁচক হইতে বাধ্য। 
প্রধানপদ্র (৮) সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত ; কিন্ত ইহ প্রধান হেতুবাঁক্যেও ব্যাপ্ত থাকায় 
অবৈধ ব্যাপ্তি হয় নাই। এই বৈধ মৃত্ির নাম 73/,709001 
72. কোন চই 8 নহে (6) কোন সাধারণ মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত নহে 
সকল 5 (হয়) 2 (৮): সকল মহাপুরুষেরাই (হয়) ঈশ্বর প্রেরিত" 
** কোন ৪ই ৮ নহে (6) *'* কোন মহাপুরুষই সাধারণ মানুষ নহেন 


১৩৩ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


এই মুতি বৈধ । প্রধান হেতুবাক্যে মধ্যমপদ ব্যাপ্ত । একটি হেতুবাক্য অভাব- 
বাচক হওয়ায় সিদ্ধাস্তও অভাববাচক ? উভয় হেতুবাক্য সাবিক হওয়াতে সিদ্ধান্ত 
সাবিক হইতে পারে । এ তর্কবাক্য সিদ্ধান্ত হইলে ক্ষতি নাই, কারণ 9 এবং 
[১ উভয় পদই নিজ নিজ হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত আছে। এই বৈধ মুতির নাম 
077941া2। 
171- কোন 2ই নহে (2) 
___ কিছু ও (হয়) (]) 
“* কিছু ৪ (হয় না) [১ (0) 
বৈধ মৃতি। মধ্যমপদ প্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত । একটি হেতুবাক্য অভাব- 
বাচক বলিয়৷ সিদ্ধান্ত অভাববাচক ও অন্য হেতুবাক্য বিশেষ বলিয়! সিদ্ধান্তও 
বিশেষ হইবে । প্রধান পদ (৮) সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে ঝটে; কিন্তু ইহ! 
প্রধান হেতুবাক্যেও ব্যাপ্ত আছে । এই বৈধ মুতির নাম ৭701 
14- কিছু 9 (হয়) [এ (1) 
সকল ৪ হয়]! (4) 
.. সিদ্ধান্ত নাই 
এই মুতিতে বৈধ সিদ্ধান্ত হয় না কারণ মধ্যমপদ ভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় 
হইয়। অব্যাপ্ত রহিয়াছে ( তৃতীয় নিয়ম )। 
০04- কিছু [১ হয় না 1 (0) 
সকল ৩ হয় 11 (4) 
টু .** সিদ্ধান্ত নাই 





এই মুতি অবৈধ কারণ সিদ্ধান্ত করিলে চতুর্থ সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ হয়। একটি 
হেতুবাক্য অভাববাচক বলিয়া সিদ্ধান্তও ( যদি সম্ভব হয়) অভাববাচক হইবে 
ও সিদ্ধান্তে প্রধান পদ (৮) ব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু ৮ হেতৃবাক্যে অব্যাপ্ত আছে 
বলিয়। অবৈধ প্রধান ( [01016 11950: ) দোষ হইবে। ' 


“মতএব হেতুবাক্যঘ্বয়ের আটরকম বিস্তাসের মধ্যে বৈধতার সাধারণ 
নিয়মাবলী দিয়। আমরা! মাত্র চারিটি মৃতি দ্বিতীয় সংস্থানে বৈধ হয় বলিয়া 


'সিলজিজমের বৈধ মতি নিরূপণ ১৩১ 


দেখিলাম । এই বৈধ মৃতিগুলির নাম 075,947, 04217757379, 
71757110 এবং 34150001 

দ্বিতীয় সংস্থানের দুইটি বিশেব নিয়ম 2 

(ক) অন্ততঃ একটি হেতুবাক্য অভাববাচক (7 অথব1 0) হওয়।! 
চাঁই। গ্রমাণ-_মধ্যগপদটি উভয় ছেতৃবাক্যে বিধেয় বলিয়া, একবার অন্তত: 
ব্যাপ্ত হইতে হইলে, এই নিয়ম মানিতে হয়। অভাববাচক তর্কবাক্যই কেবল 
বিধেয়কে ব্যাপ্ত করিতে পারে । 

(খ) প্রধান হেতুবাক্য সাবিক হইবেই (4, অথবা 7)। প্রমাণ__ 
দ্বিতীয় সংস্থানে একটি হেতুবাক্য অভাববাচক বলিয়া [বিশেষ নিয়ম (ক)] 
সিদ্ধান্ত অভাবধাচক হইয়। প্রধান পদ চকে ব্যাপ্ত করিবে। স্থতরাং প্রধান 
পদকে (7) প্রধঙ্সস হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হইতে হয়। প্রধানপদ নিজ হেতুবাক্যে 
উদ্দেস্ঠ হওয়াতে, প্রধান হেতৃবাক্যকে সাধিক (71821) হইতে হইবে ও 
কেননা! একমাত্র সাবিক তর্কবাক্যই উদ্দেশ্যাকে ব্যাপু করিয়। থাকে । 

দ্বিতীয় সংস্থানের শুদ্ধ মৃতিগুলিকে উপরের ছুইটি বিশেষ নিয়মের 
সাহাব্যেও নির্ণয় করা যাইতে পারে। হেতুবাক্যের আটরকম বিস্তাসের 

মধ্ো 44, &] এবং [4 বিস্তাসগুলি প্রথম বিশেষ 
বিশেষ নিয়মের নিয়মের (ক) সাহায্যে নাকচ হয়ঃ কেনন। এগুলিতে 
সাহায্যে পরাক্ষা 

উভয় হেতুবাক্যই ভাববাচক। 04 বিশ্ঠাসটি দ্বিতীয় 
বিশেষ নিয়মের (খ) দ্বারা বাতিল হয়, কেনন। ইহার প্রধান হেতুবাক্য বিশেষ 
তর্কবাক্য। অতএব দ্বিতীয় সংস্থানে চারিটি মাত্র মৃতি বৈধ হয়, 7417, 
ঠা, 0, 4001 লক্ষ্য করিলে দেখা! বাঁয় যে, দ্বিতীয় সংস্থানের সমস্ত 
বৈধ সিদ্ধান্তই অভাববাচক ব1 নিনেধাত্ক । এই কারণে প্রতিপক্ষের মত 
নিরাকরণ বা নিষেধ করিতে এই সংস্কানের যুক্তি খুবই ফলগ্রদর। 


শু । তভীন্ত সহস্ছানেন নৈশ নুক্তি ও ভিশন নিশ্রন্ম £ 
তৃতীয় সংস্থানে মধ্যমপদ উভয় হেতুবাক্যের উদ্দেস্ত হয়। আমরা কেবল 


১৩২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


এই জংস্থানের বিশেষ নিয়মগ্ডলি প্রমাণ করিয়া উহাদের সাহায্যে বৈধ 
মৃতিগুলি নির্ণয় করিব ।* তৃতীয় সংস্থানের বিশেষ নিয়ম দুইটি £_ 
(ক) অগপ্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইবেই (4 অথবা ])। 
প্রমাণ__তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে, সিদ্ধান্ত 
অভাববাচক ও প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইবে (পঞ্চম ও বষ্ঠ সাধারণ 
নিয়ম )। প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক ধর1 হইয়াছে বলিয়া» তৃতীয় সংস্থানে 
উহার বিধেয় হিসাবে প্রধান পদ (৮) অব্যাপ্ত থাকিবে । কিন্তু সিদ্ধান্ত 
অভাববাঁচক হওয়াতে প্রধান পদ (2) সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইবে । এই কারণে 
তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান হেতুবাক্যকে অভাববাচক কল্পন। করিলে অবৈধ প্রধান 
([111016 11210:) দোষ হয়। অতএব অপ্রধান হেতৃবাক্য ভাববাচক হইবে । 
(থ) সিদ্ধান্ত বিশেষ ভকর্বাক্য (7 অথব& ০) হইবে। 
প্রমাণ--সিদ্ধান্ত সাবিক হইলে অপ্রধান পদ (9) ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু অপ্রধান 
হেতুধাক্য ভাববাচক বলিয়া [বিশেষ নিয়ম (ক) ], আর তৃতীয় সংস্থানে 
অপ্রধান পদ নিজ্ধ হেতুবাক্যে বিধেয় বলিয়া, অপ্রধান পদ (৪) হেতুবাক্যে 
অব্যাপ্ত থাকে । এই কারণে সিদ্ধান্ত সার্বিক হইলে চতুর্থ সাধারণ নিয়মানুযায়ী 
অবৈধ অপ্রধান দোষ ( [11106 10100:) হওয়া অনিবার্ধ। তাই সিদ্ধান্ত 
বিশেষ হইবেই। 
এই ছুই বিশেষ নিয়মের সাহায্যে আটরকম হেতুবাক্য বিন্তাসের সম্তাবনার 
মধ্যে কেবলমাত্র 4) এবং 40 বিন্যাস দুইটি বাতিল হয়; কেন না এই 
ছুইটি মূর্তি, অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক হওয়ায়, 
তৃতীয় সংস্থানের বৈধ 
তি ' প্রথম বিশেষ নিয়মকে (ক) ভঙ্গ করে। তৃতীয় সংস্থানে 
আর সকল ছয়টি বিন্যাসই বৈধ নিদ্ধান্ত দিতে পারিবে । 
কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধান্ত হিসাবে 





* সিলজিজমের বৈধতার সাধারণ নিয়মাবলীর সাহায্যে কি ভাবে বৈধ সুতি নিরপ নিরপণ করিতে 
হয়, তাহ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্থানের ক্ষেত্রে বহু উদাহরণ দিয়া দেখান হইয়াছে।' এখন তৃতীয় 
ও চতুর্থ সংস্থানে ছাত্রগণই উহাদের সহজে নির্ণয় করিতে পারিবে । আট রকমের সম্ভব মুতিগুলি 


পৃথ্থক পৃথক ভাবে ৩য় ও ৪র্থ সংস্থানে সাজাইয়৷ পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে কিছুটা মানসিক 
ব্যায়াম হয় । 


সিলজিজমের বৈধ মুতি নিরূপণ ১৩৩ 


একমাত্র বিশেষ তর্কবাক্যই গ্রহণ করিতে হইবে [ দ্বিতীয় বিশেষ নিয়ম (খ) ]। 
অর্থাৎ 44. বিন্তাসের সিদ্ধান্ত হইবে ]। উভয় হেতুবাক্য ভাববাচক হইলে 
সিদ্ধান্ত বিশেষ ভাববাচক () হইবে । একটি হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে 
সিদ্ধান্ত বিশেষ অভাববাচক (0) হইবে। তৃতীয় সংস্থানে ছয়টি বৈধ মুতির 
নাম 04134] (4840), 01৭41119 (1), 704এথাি (0), 
[171,770 0240) 800171)0 040), এবং ঘ1231950াঘ 


(1210) 1 বথা-- 
10220 | [76191)01) 
সকল পুলিশ (হয়) লঙ্ব। (4$) কোন মানুষই সাধু নহে (7) 


159 পুলিশ (হয়) শক্তিমান (4) সকল মানুষ (হ ) মরণশীল (4) 
.. কিছু শ্তিমঙ্জী ব্যক্তি (হয়) লগ্থ৷ (1) 1... কিছু মরণণীল ব্যক্তি দাধু নহে (0) 
| 10889 
সকল 11 হয় 7১4) 
কিছু চ] হয় ৪ (]) 


এ কিছু 9 হয় ৮ 0). 








ঢে। চতুর্থ সহস্ছানেন্প হিশ্শে লিস্্রম ও বৈধ মুক্তি £ 

8) &1) 879, 40১ 124১ 10], 7& এবং 04 এই আট রকমের 
সম্ভাবনার মধ্যে চতুর্থ সংস্থানে মাত্র পাচ রকমের বিন্যাস হইতে বৈধ সিদ্ধান্ত 
পাওয়া যায়। মধ্যমপদ এখানে প্রধান হেতৃবাক্যের বিধেয ও অপ্রধান 
হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য । চতুর্থ সংস্থানের মুর্তিগুলির বৈধষ্তার বিশেষ নিয়ম 
তিনটি । 

(ক) যে কোন হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে? প্রধান 
হেতুবাক্য বিশেৰ হইতে পারিবে না। প্রমাণ_আমরা জানি যে, 
একটি হেতুবাক্য অভাববাচক হইলে দিদ্ধান্ত অভাববাচক হইবে ও সিদ্ধান্তে 
প্রধান পদ (০) ব্যাপ্ত হইবে । চতুর্থ সংস্থানে প্রধান পদ (৮) প্রধান 
হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য হয়। প্রধান হেতুবাক্য বিশেষ তর্কবাক্য হইলে প্রধান 
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পদ এ স্থলে ব্যাপ্ত হইবে না এবং অবৈধ প্রধান (10]1016 11510: ) 
দোষ হইবে । এই কারণে কোন হেতৃবাক্য অভাববাচক হইলে, প্রধান 
হেতুবাক্যকে সাবিক হইতে হয়। এই বিশেষ নিয়মের দ্বারা ০04 মূতি 
নাকচ হয়। 


(খ) প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইলে, অপ্রধান হেতুবাক্য 
বিশেষ হইতে পারিবে না। প্রমাণ-_ প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইলে 
উহার বিধেয়রূপে ( ৪র্থ সংস্থানে ) মধ্যমপদ ব্যাপ্ত হইবে না। অপ্রধান হেতু- 
বাক্যটিও যদি বিশেষ হয় তবে মধ্যমপদ উহার উদ্দেশ্ত বলিয়। অগপ্রধান 
হেতুবাক্যেও অব্যাপ্ত থাকিবে । তাহা! হইলে অব্যাপ্ত মধ্যম দোষ হয়। এই 
কারণে প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইলে, অগপ্রধান হেতুবাক্যকে সাবিক 
হইতেই হইবে । এই বিশেষ নিয়মে 4] এবং 40 মৃত্তি বাদ্িল হয়। 


(গ) অপ্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক হইলে, সিদ্ধান্ত সাবিক 
হইতে পারে না। প্রমাণ-_অপ্রধান হেতুবাক্য ভাবধাচক হইলে অগ্রধান 
পদ (9) প্র হেতুবাক্যে অব্যাপ্ত থাকিবে; কেনন! চতুর্থ সংস্থানে অপ্রধান 
পদ এ হেতুবাকো বিধেয় হয়। প্র কারণে অপ্রধান পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইতে 
পারিবে না । তাই সিদ্ধান্ত বিশেষ তর্কবাক্য হইবে। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই 
নিয়মটি কোন হেতুবাক্য বিস্তাসকে নাকচ করিতে পারে না। এই নিয়ম 
কেবল বলে যে, চতুর্থ সংস্থানে 4১4 মৃতির [ সিদ্ধান্ত, 774. মুক্তির 0 
সিদ্ধান্ত, [4 মৃতির [ সিন্ধান্ত এবং বা মুতির 0 সিদ্ধান্ত হইতে বাধ্য । 


04, 4], এবং 40 এইভাবে নাকচ হওয়াতে, চতুর্থ সংস্থানের 
বিশেষ নিয়মের সাহায্যে আর সব পাঁচটি মুতিকেই বৈধ বলা যায়। ইহারা 
হইল 441, 41777, 747, 740 এবং 710 
চতুর্থ সংস্থানের ৫ 
বৈ এই বৈধ মৃত্তিগুলির নাম যথাক্রমে 7313.471417177 
041171775, 10111476165) 2279:4750১ :477120- 
97901 এই অধ্যায়ের প্রথম অন্রচ্ছেদে উদাহত ৪র্থ সিলজিজম্টি 
[010975-এর উদ্বাহরণ । অন্যান্য উদ্বাহরণ £__ 


সিলজিজমের বৈধ মুর্তি নিরূপণ ১৩৫ 
[৩৪৪1০ (%,0791099 


(0) কোন মানুষই অমর নহে সকল মোটা ব্যক্তিরা (হয়) অলস (4 
(4&) সকল অমর জীবগণ (হয়) প্রাজ্ঞ কোন অলসব্যক্তি কেতাছুরস্ত নহে() 
(0)... কিছু প্রাজ্জজীবের! মানুষ নহে .'. কোন কেতাছুরস্ত ব্যক্তি মোট! 
নহে (12) 
এই চতুর্থ সংস্থানের মধ্যে কিছুটা কৃত্রিমত। আছে। সাধারণ জীবনে 
আমর এইভাবে অনুমান করি না। তথাপি ইহা বৈধ সিদ্ধান্তদায়ী একটি 
বিকল্প সংস্থান। সিলজিজমের পূর্ণাঙ্গ মতবাদ গঠন করিতে ইহাকেও বিচার 
করা প্রয়োজন । মধ্যযুগীয় চিকিৎসক গ্যালেন (0211, ) এই সংস্থান প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে গ্যালেনীয় সংস্থানও বল। হয়। 
৬। ন্কল নহস্থানেন্র সন্মস্ত েম্ধ মুত্তিল নাহম- 
নুর্্বভন সুত্তি ( ড/০2109190 710090১ ) 2 
সকল সংস্থানে সকল বৈধ মৃতিকেই সিলজিজমের দশটি সাধারণ 
(09:09:%] ) নিয়ম প্রয়োগ করিয়া নিদদপণ করা যাইতে পারে। আবার, 
প্রত্যেক সংস্থানের বৈধ-মৃতিগুলি এ প্র সংস্থানের বিশেষ নিয়ম (999018] 
[১010৪] প্রয়োগ কিয়! নিরূপণ করা! আর একটি বিকল্প পদ্ধতি । এইভাবে 
সকল সংস্থানে সর্বশুদ্ধ উনিশটি মৃতি পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় যুক্তিবিজ্ঞানীরা 
এই বৈধ মৃত্তিগুলির প্রত্যেকের নামকরণ করিয়াছিলেন, আর প্র অর্থহীন 
নামগুলিকে স্মরণের স্থাবিধার্থে কবিতায় সাজাইয়াছিলেন । 5 
[39,095 00919101065 10201, 17070 ( গ্রথম সংস্থান ) 
09587:9১ 08700986158, 596০১ 13970০00, (দ্বিতীয় সংস্থান ) 
059191061) [0192065, 1)26191, 8701906017১ 130০2,00, 7101901), 
| ( তৃতীয় সংস্থান ) 
[39,0020610), (0910101069১ 1)10)015, [7989%000, নিচ991901) ৯ 


(চতুর্থ সংস্থান ) 
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এই নামগুলির বানান অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে মনে রাখিতে হইবে 
কারণ, প্রত্যেকটি নামে তিনটি করিয়া! স্বরবর্ণ আছে-_প্রথম ব্বরবর্ণ ( ঘ০ঘম৩]) 
প্রধান হেতুবাক্য, দ্বিতীয়টি অপ্রধান হেতুবাক্য ও তৃতীয়টি সিদ্ধান্তকে নির্দেশ 
করে। বানান তৃল হইলে বিভ্রান্তি হওয়ার কথা । 

এইবার প্রথম সংস্থানে 44. মৃতির নিয্নলিখিত উদাহরণ দুইটি বিচার 
কর-_ 
(১ সকল মান্থষেরই ভ্রম হয় (8) | (২) সকল মানুষেরই ত্রম হয় (4) 
সকল দার্শনিক (হয়) মানুষ (4) সকল দার্শনিকেরা মানুষ (4) 
.”* সকল দার্শনিকেরও ভ্রম হয় (4) কিছু দার্শনিকেরও ভ্রম হয় (]) 

১ নং সিলজিজম্‌কে যেমন 736701৫ বল। হয় তেমনই ২ নং সিলজিজম্কে 
730/007% বলা চলে; উভয়েই প্রথম সংস্থানে বৈধ অন্ধমান। কারণ, 
যে হেতুবাক্যদ্বয় কোন সাধিক সিদ্ধান্ত (সকল দার্শনিকের ভ্রম হয়) প্রমাণ 
করিতে পর্যাপ্ত, তাহার ষে তদপেক্ষা দুর্বলতর বিশেষ সিদ্ধান্ত (কিছু 
দার্শনিকের ভ্রম হয়) প্রমাণ করিতে পর্যাপ্ত হইবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 
আমর! দেখিয়াছি যে, অবরোহান্মানে সিদ্ধান্তে হেতুবাক্য অপেক্ষা কম লইতে 
আপত্তি নাই, বেশী লইতেই আপত্তি । পরস্ত “কিছু দার্শনিকেরও ভ্রম হয়” 
সত্যটি, “সকল দার্শনিকেরই ভ্রম হয়” সত্যটির অন্ততূক্তি) অর্থাৎ “সকল 
দ্া্শনিকেরই ভ্রম হয়” প্রমাণ করা, “কিছু (অন্ততঃ একটি ) দার্শনিকের ভ্রম 
হয়” প্রমাণ করাও বটে। তাই যখন প্রদত্ত হেতুবাক্যদ্ধয় হইতে যুক্তিযুক্ত 
সাবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া আমরা, একই উদ্দেশ্য-বিধেয় যুক্ত আর একই 
গুণযুক্ত বিশেষ "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন আমরা একটি বৈধ, দুর্বল যুতি 
( 77927699 7190, ) পাইতে পারি । সাবিক সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এমন 
যে কোন বৈধ মুর্তির একটি দুর্বল মৃতি থাকিবে । উপরে লিখিত বৈধ মু্তির 
তালিকায় এইরূপ পাঁচটি ক্ষেত্র আছে। 7327927%র দুর্বল মূতি 7327001% 
হয়) 09187976এর দুর্বল মৃতি 06107071, 0৮88 হইতে 0890/07%) 
(0%7069638 হইতে 0%778657058, আবু 0%0001)9৪ হইতে 07670 পাইতে 
পারি। এখন যদি এই পাঁচটি দুর্বল মূতি আমাদের ১৯টি বৈধ মূতির তালিকায় 
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যোগ দিই, তবে সর্বশুদ্ধ ২৪টি বৈধ মৃতি পাওয়া যাইৰে। যখন হেতুবাক্যহয় 
ও সিদ্ধান্তবাক্যের গুণ-পরিমীণ বিচার করি, তখন কেবলমাত্র এই ২৪টি বৈধ 
তর্কবাক্য বিস্তাসই হইতে পারে । ইহারা সকলে মিলিয়৷ বৈধ সিলজিজমের 
আকারের পূর্ণাঙ্গ তালিক-_-একটি বেশীও নহে, একটি কমও নহে । 


প্রশ্পাহলী (উত্তর সংকেত সহ) 


1. 10809 19019 ( সংস্থান ) %0৭ 81090 ( মুতি ) ০৫ ৭51107191, 
২1126 29 6109 010020716 8011598 11) 1)101) 610 চ০70 
£1 000 098 109 0900. % 11/01211. 


2. 696০ 20. 1005০ 010০ 51)69019] 170109 01 11015 10: 617৩ 
9156 (01010, 


2. শি৮৪৮০ 2710 [0705০ 619 ৪1)0019] ৪110018610 211103 ০ 50001). 
2100. 10110 107799. 

4. 1905০ 60৮ : 

(৫) [1 1. 610 10010] 160000১6106 0001000016110150 100 201010- 
010১ 610 00101091011 177156 100 00710111%1 ( চতুথ সংস্থানের 
বিশেষ নিয়ম দেখ ) 

(8) 610০ 1001) 007175 2%1705%0550 10৫01001980 ঘ1]] 1000015 & 
110150752] 009,101 [)1:010150 ( চতুর্থ সংস্থানের বিশেষ নিয়ম ) 

(৫) 44১) ০2৮) 100 ০010০109101) 01019 রা 170 00:96 19010, 

[ ইঙ্গিত__এইরূপ উপপা্যগুলির প্রমাণ সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ হওয়া 

প্রয়োজন । যথা-- 

সিলজিজমের সিদ্ধান্ত যদি “4? হয় তবে উভয় হেতৃবাক্যকেই “4 করিতে 

বাধ্য হইব ( সপ্তম, অষ্টম ও নবম সাধারণ নিয়মানুযায়ী ) এবং অপ্রধান 
হেতুবাক্যে অপ্রধান পদের ব্যাপ্তিও প্রয়োজনীয় হইবে (চতুর্থ সাধারণ নিয়ম) । 
এই কারণে অপ্রধান হেতুবাক্যের উদ্দেস্তপদ অপ্রধান পদ হওয়ায়, মধ্যমপদ 
স্থলে বিধেয় হইয়া! অব্যাপ্ত হইবে । অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ নিবারণ 
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করিতে মধ্যমপদ প্রধান হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য হইবে ( তৃতীয় সাধারণ নিয়ম ) 
আর এইহেতু সিলজিজম্টি প্রথম সংস্থানে থাকিবে । ] 

(2) [£ 60৪ 90001158077) 19 1010150:98] ( সাধিক )) 609 1010019 
210) ০2 109 01561100690. 00]% 01009 800. 1706 61০০. 

[ ইঙ্গিত__সিদ্ধান্ত যদি 4 তর্কবাক্য হয় উভয় হেতুবাক্য 4. হইবে ও 
হেতুবাক্যে ছুইটি পদ ব্যাপ্ত হইবে । ইহাদের মধ্যে একটি পদ অপ্রধান পদ 
(3), কেননা উহা! সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে । তাই মধ্যমপদ হেতুবাক্যে 
একবারই ব্যাপ্ত হইতে পারিবে । 

সিদ্ধান্ত যদি 7 তর্কবাক্য হয়, একটি হেতুবাক্য [] ও অপরটি 4. হওয়া 
প্রয়োজন (ষষ্ঠ ও নবম নিয়ম )। হেতুবাঁক্যে তিনটি পদ ব্যাপ্ত যাহাদের 
মধ্যে ছুইটিকে প্রধান ও অপ্রধান পদ হইতে হয়; কেনন1 ক্ভয়েই সিদ্ধান্তে 
ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তাই হেতুবাক্যে মধ্যমপদ একবারই ব্যাপ্ত হইতে পারে । ] 

(9) 00 ০৪৮11006109 2, [0:670190 17) 61)0 29 90079. 

[ ইঙ্গিত_-0 তর্কবাক্যে বদি প্রধান হেতুবাক্য হয়, অপ্রধান হেতুবাক্য 
ভাববাচক হইবে। প্রথম সংশ্থানে ইহাতে অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ হয়। 
০ যদি অপ্রধান হেতুবাকা হয় তবে সিদ্ধান্ত অভাববাচক ও প্রধান হেতুবাক্য 
ভাঁববাচক হইবে । প্রথম সংস্থানে ইহাতে অবৈধ প্রধান (1111016 11510) 
দোষ হয়। অতএব প্রথম সংস্থানে 0 হেতুবাক্য হইতে পারে ন।। ] ূ 

(1) (9 9810106 190 2 1)1:0121159 17) (6119 100৮1) 100 0:0. 

[ ইিত_ চতুর্থ সংস্থানে 0 যদি প্রধান হেতুবাক্য হয় তবে সিদ্ধান্ত 
অভাববাচক হইবে ও উহাতে প্রধান পদ ব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রধান হেতু- 
বাক্যে প্রধান পদ অব্যাপ্ত থাকায় ধর্থ সংস্থানে অবৈধ প্রধান দোষ হয় ০0 
যদি অপ্রধান হেতুবাক্য হয়, তবে প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক, হইবে। 
৪র্থ সংস্থানে ইহাতে অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ হয়। ] 

জষ্ঠব্য : উপরের ছুইটি উপপাদ্য (9) এবং (£)কে একত্রে নিম্নলিখিতভাবে 
প্রমাণ করা চলে। প্রথম বা চতুর্থ সংস্থানে যদি 0 কোন হেতুবাক্য হয়, 
অপর হেতুবাক্যটি 4 হইবে এবং সিদ্ধান্ত হইবে 091 সিদ্ধান্তে প্রধান পদ 
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ব্যাপ্ত বলিয়া, অবৈধ প্রধান দোষ পরিহার করিতে হইলে প্রথম সংস্থানে 04 
বিন্তাস এবং চতুর্থ সংস্থানে 40 বিন্যাস অনিবাধ হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই 
অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ হয বলিয়া প্রথম ব' চতুর্থ সংস্থানে 9 কথনই হেতু- 
বাক্য হইতে পারে না ।* 


(8) [0 01৮ 2000, 16 1017)0: [0:0117150 100 1062.630, €))0 
10)9]01 [07670150 1701196 100 151)1591:92]. 


ইঙ্গিত-_অপ্রধান হেতুবাক; অভাববাচক দেওয়া আছে। এখন যদ্দি 
প্রধান হেতুবাক্য বিশেষ তর্কবাক্য হয় তবে দশম সাধারণ নিয়মানুযায়ী কোন 
সিদ্ধান্ত হইবে না। তাই দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে প্রধান হেতুবাক্যকে 
সাবিক তর্কবাক্য করিতেই হয়। 


+« এই সংক্ষিপ্ত, অন্দর প্রমাণটির জন্য আমি অধ্যাপক শ্রীশ্ঠামাকুমার চটোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট ঝণী। তবে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রনাণটি আর একটু বিস্তত হইলে ক্ষতি নাহ । 


অষ্টম অধ্যায় 


যুক্তির আকার-ঘটিত দোষাবলী 
(5010991 [ঢ81190199) 


১। আক্ষান্রটিত ও আক্কাল্ল নহিভ্্ভত দৌ্বালী : 

যুক্তির আকারগত দোষ এবং উহার অবৈধতা৷ সমার্থক । সাধারণতঃ 
চিন্তার “দোষ” বা] “ভ্রম” বলিতে মানুষের চিন্তার যেকোন রকমের ক্রটি- 
বিচ্যুতি বুঝা যাইতে পারে। এই বিস্তুত অর্থে কোন তর্কবাক্য, মত, 
বিশ্বাস বা যুক্তি ভ্রান্ত ও দুষ্ট হয়। “সকল মানুষেরাই সাধু” এই তর্কবাক্যে 
স্বীকৃত বিশ্বাসটি প্রকৃতপক্ষে মিথ্য। বলিয়! ভ্রান্ত বল। যায়। ₹ কিছুদিন পূর্বেও 
বিশ্বাস কর! হইত যে, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্তরস্থলে অবস্থিত ; সূর্য ও অন্তান্ি 
নক্ষত্রা্দি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রদক্ষিণ করে। এই ভূকেন্ত্রিক মতবাদ 
অধুনা ভ্রান্ত বলিয়। জানা গিয়াছে । এইভাবে যে কোন চিন্তা, মত, বিশ্বাস 
ব প্রকল্প সম্পর্কে ভ্রমের কথ! উঠিলেও, এক পারিভাষিক, সংকীর্ণ অর্থে যুক্তি 
ব। অনুমানের ক্ষেত্রেই “দোষ” (118০5) কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
যুক্তি বা অনুমান এক বিশেষভাবে বিন্তস্ত তর্কবাক্যের সমষ্টিমাত্র। কোন 
তর্কবাক্য এককভাবে মিথ্য। ব1 ভ্রমাত্মক হইতে পারে ; কিন্ত যুক্তিবিজ্ঞানের 
দিক হইতে কোন যুক্তি, অন্গমিতি বা! তর্কবাক্যের সমষ্টিই “দোষধুক্ত” 
(62119091059) হইতে পারে । 

যুক্তির নানাপ্রকারের দোষ হয়। আকারনিষ যুক্তিবিজ্ঞানে অনু- 
মানের আকারগত দোষগুলিকেই প্রধানত: আলোচনা কর! হয়, বৈধ 
অনুমানের নিয়ম, নীতি ব। সতগুজি ভঙ্গ করিলে অনুমানের 
যে দোষ উৎপন্ন হয় ভাহাকেই অন্ুমিভির আকার-ঘটিত দোষ 
(7102100%1 17211905) বল। হয়। উদ্দাহরণস্বরূপ বল! যায় 
যে, যদি কোন যুক্তির সিদ্ধান্তে কোন পদ অবৈধভাবে 
ব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত না হইয়া সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হয়, তবে যে 


ধনাকার-ঘটিত দোষ 
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দোষের উদ্ভব হয় তাহাকে আকারঘটিত দোষ বলে। "১, নামক অর্ক- 
বাক্যের সরল আবর্ভন (910)10 00705081011) একপ্রকার আকার- 
ঘটিভ দৌবযুক্ত অন্ুুমিতি-পন্ধতি । আমরা দেখিয়াছি যে, 4 তর্কবাক্যের 
লীমিত বা পোগাধিক আবর্তনই (000%0810. 1 11771626107) হইতে 
পারে ; অন্যথায় হেতুবাক্যের একটি পদের অবৈধ ব্যাপ্তি হয়। ০0 তর্ক- 
বাক্যের আবর্তনেও রূপ অবৈধ ব্যাপ্তি হয় বলিয়া, 0 তর্কবাক্যের 
আবর্তন করিলেও যুক্তির আকারঘটিত দোষ হইবে। অন্থরূপভাবে 
যে সিলজিজমে, অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোৰ, প্রধান পর্দের অবৈধ 
ব্যাপ্তিঘটিভ দোষ, অপ্রধান পদের অবৈধ ব্যাপ্তিঘটিত দো, 
অভাববাচক হেতুবাক্যঘটিত দোব অথব! দুইটি বিশেষ হেতুবাক্য 
ঘটিত দোষেরগযে কোন একটি বর্তমান থাকে, সেই সিলজিজমে 'াকাঁর- 
ঘটিত দোষ হয়; অর্থাৎ সেই দিলজিজম অবৈধ হয়। বৈধতা ও অবৈধত 
যুক্তির আকার (]0:0)-ঘটিত প্রত্যয় বা ধারণ! ধলিয়াই আমরা দেখিযাছি। 
কোন যুক্তির বিশেষ উপাদান, উপকরণ বা বিষয়বস্তুর উপর যুক্তির বৈধতা 
বা! অবৈধত৷ নির্ভর করে না। আকারনি্ দোষ যুক্তির আকারের ক্রুটি 
নির্দেশ করে অর্থাৎ এই দু আকাখের অনুমিতিতে সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য হইতে 
অনিবার্ধভাবে নির্গত হয় না। হেতুবাক্য স্বীকার করিয়াও সিদ্ধান্তকে এক্ষেত্রে 
অস্বীকার কর! চলিবে। 

পূর্বে সিলজিজমের যে দ্যর্থক পদ্রধটিত দোষের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে 
তাহাকে কিছুটা আকারঘটিত ( 80:08] ) ও কিছুটা আকার বহিভূত 
( [01009] ) দোষ বলিতে হইবে । ইহাকে যেন আধাআধি আঁকার- 
ঘটিজ দোষ (5০.০1-00079] 11190) বলা যায়। “সিলজিজমের তিনটি 
এবং কেবলমাত্র তিনটি পদই থাকিবে”, এই আকারগত নিয়ম 'অনসরণ ন। 
করার জন্য এইরূপ সিলজিজমের দৌষ আকারঘটিত বটে; 'অধিকন্থ দ্যর্থক 
পদ (মধ্যম, প্রধান বা অপ্রধান ) ব্যবহারের দরুণ এ পদের অর্থবটিত 
দোষটিও ইহাতে প্রকট । দ্বার্থক পদধুক্ত সিলজিজমের দোষটি প্রধানত; 
অনুমানে ব্যবহৃত পদগুলির অর্থের উপর নির্ভর করে; কিন্তু এ সিলজিজমের 
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'আকারের, অর্থাৎ হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের সম্বন্ধের উপর নিভ'র করে 
না। স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, 3, 7৮ অথবা! 7 রূপ সাংকেতিক পদ ব্যবহার 
করিয়৷ কোনপ্রকার দ্বার্থক পদঘটিত দোষযুক্ত সিলজিজমের উদাহরণ দেওয়া! 
যায় না। এই কারণে এ দোষ পুরাপুরি আকারঘটিত নহে। দ্বর্থক পদের 
ব্যবহারে যে দোষ উৎপন্ন হয় তাহাকে আকার বহিতূ্তি, উপাদানগত দোষও 
(1196609] £511205 ) বলা বাইতে পারে; কেনন। এ দোষ প্রধানতঃ সিল- 
জিজমের অন্তর্গত পদগুলির অনিশ্চিত ব্যবহারে নিবদ্ধ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
দ্বার্থক পদঘটিত দোষের যে উদ্বাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনরালোচন! 
করিলেই ইহ স্পষ্ট হইবে । 
ভোমার কপাল (হয়) অতি প্রশস্ত 
পা ভািয়! ফেল! (হয়) তোমার কপাল * 
. প1 ভাঙ্গিয়া ফেল! (হয়) অতি প্রশস্ত ! 

এই উদ্াহরণে তথাকথিত মধ্যম পদটি “তোমার কপাল” উভয় হেতুবাক্যে 
দেখিতে এক হইলেও উহার ছ্যর্থতা বুঝিলে, সিদ্ধান্তটির অসত্যত। ও অদ্ভুতত্ব 
প্রকট হয়। প্রধান হেতুবাক্যে ইহার অর্থ “মুখমগ্ডলের উধ্বাংশ,” ও অপ্রধান 
হেতুবাক্যে ইহার অর্থ “মন্মভাগ্য”, । এই স্থলে চত্তুর্পদ দোষ ([811905 ০: 
[০৪৮ [6779 ) হইয়াছে সত্য ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনটি পদই রহিয়াছে 
বলিয়া! মনে হয়। উক্ত অনুমানে চারিটি পদ পরিষ্কারভাবে নাই $ চতুর্পদ 
দোষ বুঝিতে হইলে “তোমার কপাল” পদটির অর্থের দ্ধযর্থ বুঝিতে হয়। 
তাই ইহা প্রধানত: অন্মানের উপকরণঘটিত, আকারবহি্তি দোষ) কিন্ত 
পুরাপুরি আকারঘটিত দোষ নহে । যখন কোন তথাকথিত মিলজিজমে 
পরিকফারভাবে চারিটি পদ থাকে তখন যে চতুর্পদ দোষ হয় তাহাকে, ধিল- 
জিজমের আকারগত পোষ বল। যাইবে । যথা 

সেনাপতি (হন) এমন ব্যক্তি যিনি সৈম্কবাহিনীকে শাসন করেন। 

সেনাপতির স্ত্রী (হন) এমন ব্যক্তি ধিনি সেনাপতিকে শাসন করেন । 

সেনাপতির স্ত্রী (হন) এমন ব্যক্তি যিনি সৈশ্ভবাহিনীকে শাসন করেন। 

উল্লিখিত অন্মানটি সিলজিজম্ই নহে ; সিলজিজম হিসাবে ইহা আকার- 
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ঘটিত দোষযুক্ত | ইহ! অতি স্পষ্ট যে, “সেনাপতি” এবং যিনি “সেনাপতিকে 
শাসন করেন” অর্থাৎ সেনাপতির স্ত্রী, ভিন্ন ব্যক্তি। কাজে কাজেই 
পরিষ্কার চারিটি পদ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া চতুর্পদ দোষ হইয়াছে । উক্ত 
অন্মানে “সেনাপতি”, “সেনাপতির জ্্ী”॥ “যিনি সৈশ্তবাহিনী শাসন 
করেন” এবং “যিনি সেনাপতিকে শাসন করেন” এই চারিটি পদ থাকায় 
সিলজিজমের আকারটিই নাই । কিন্ত দ্বযর্থক পদঘটিত দোষের বেলা এই 
আকারের অভাব পদের অনিশ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝা! যায় বলিয়! উহা 
পুরাপুরি আকারঘটিত দোষ নহে। 
আরও কতকগুলি এই প্রকারের যুক্তির উপকরণঘটিত, আকার-বহিতভূতি 

দোষ ( [70008] 01905 ) হয় যাহাদের কোনমতেই আকারঘটিত বল। 
যায় না । অনুমানে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যাংশ ব। ভাষার অনিশ্চিতার্থতা, দ্বযর্থত। 
বা অস্পষ্টতার জন্যই ইহারা উৎপন্ন হয়; অনুমানের বৈধতার নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়া উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যেহেতু ইহার! যুক্তিরই উপাদানঘটিত, এই 
কারণে ইহাদিগকে অর্থ-যৌক্তিক বা 2০701-1919) দোষ বল! যায়। 
অন্নমানে অবৈধ বিভজন-ঘটিত দোষ (7511505 ০৫ 075510) ) এক- 
প্রকার এইরূপ অর্ধযৌক্তিক দোষ। কোন শ্রেণী সম্পর্কে, সমষ্টিবাচক 
(90119০৮15০9 ) অর্থে, কোন ধর্মের সত্যতা স্বীকার করার যুক্তিতে যদি প্র 
শ্রেণীর কোন সভ্য সম্বন্ধে, ব্যষ্টিবাচক অর্থে (01560- 
86156] ), সেই ধর্মের সত্যতা স্বীকার করা হয়, তবে 
ট্রর্ূপ অবৈধ বিভজনঘটিত দোষ হইয়া থাকে । সংক্ষেপে 
এইস্থলে পদের সমগ্টিবাঁচক ব্যবহারের যুক্তিতে এ পদের 
ব্যষ্টিবাচক ব্যবহার অনুমান কর! হয়। যেহেতু উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষ ঘন- 
সন্গিবিষ্ট ছায়! রচনা করিতেছে সেই হেতু আমরা অনুমান করিতে পারি না 
যে, প্রত্যেকটি বৃক্ষও ঘন সঙ্লিবিষ্ট ছায়া রচনা করিবে । অনুরূপভাবে, 

রেড.ইগ্ডয়ানগণ ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, 

এই লোকটি (হয়) রেড ইওডিয়ান, 

অতএব, এই লোকটি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়! যাইতেছে; 


বিভজনঘটিত দোষ 
81150 ০: 


[00৬18101 
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এই অন্মানটিতে অবৈধ বিভজনঘটিত দোষ হইয়াছে ; প্রধান হেতুবাক্যে 
«রেড ইও্য়ান” শব্দটি মানবের কোন উপজাতির সমষ্টিবাচক অর্থে লওয়া 
হইয়াছে; কিন্তু সিদ্ধান্তে “একটি রেড.ই গিয়ান” বুঝ! যাইতেছে বলিয়া, সিদ্ধান্তে 
এ শ্রেণীকে ব্যষ্টিবাচক অর্থে লওয়া হইয়াছে । 

এইরূপে কোন পদের ব্যষ্টিবাচক (90196100659 ) অর্থের শক্তিতে 
যদ্দি এ পদের সমষ্টিবাচক (০০011906159) অর্থ অনুমান করা হয় তবে 
অবৈধ সমাহার দোৰ ( 811০5 ০£ 00000081610) ) হয়। এই দোষ 
অবৈধ বিভজনঘটিত দোষের বিপরীত । যদি কোন বস্তর অংশগুলির ধর্ম 


চর না দেখিয়া, সমগ্রভাবে প্র বস্তৃতে সেই ধর্মেই অস্তিত্ব 
চ৪1150 ০ স্বীকার করা হয়, তবে উক্ত আকার- বহিভূ্ত দোষ 
09101098109] 


( 1126902] [21]295 ) হইবে। যেহেতু কোন যন্ত্রের 
প্রত্যেকটি অংশকে, আলাদা আলাদা ভাবে, হালকা বলিয়া অনুভব 
করিয়াছি, সেইহেতু আমরা এই সিদ্ধান্ত কখনই করিতে পারি না যে, 
সমগ্র যন্ত্রটিই হাল্কা । প্রত্যেকটি মানুষ মরণশীল বলিয়া, এ অনুমান 
সঙ্গত নহে যে, সমগ্র মানবজাতির একদিন উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । 
এই সকল স্থলে কোন পদকে প্রথমে ব্যষ্টিবাচক অর্থে লইয়া পরে সমষ্টি- 


বাচক অর্থে লওয়৷ হয় এবং অবৈধ সমাহার দোষ হয়। সমাহার দোষের 
অপর উদাহরণ*_ 


ছুই আর তিন ( হয়) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা 
পাচ (হয়) ছুই আর তিন, 
অতএব, পাচ (হয়) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা। 
যুক্তির আর একপ্রকার আঁকার বহিতভূতি দোষের নাম সোপাধিকতা 
সোপাধিকতা দোষ দোষ 'বা 7811905 ০0£ 40901061161 কোন বস্তর 
চ5119০% ০ পরিহার্য আগন্তক ধর্মকে (%০9010976 ) উহার সাধারণ, 
ছি সারধর্ম বলিয়া ভুল করিলে অথবা কোন বিশেষ 
অবস্থাধীনে কোন পদকে, সাধারণ অবস্থায় ত্র পদের তুল্য মনে 
করিলে এই দোষ হয়। পদের এই বিভিন্ন অবস্থাকে উহার উপাধি ব! 
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৪০০1060 বল]! হয়। বিশেষ অবস্থায় কোন পদের সম্বন্ধে যাহা সত্য, 
সাধারণ অবস্থায় উহার সম্বন্ধে তাহা! সত্য নাও হইতে পারে । যথা-_ 
বরফ ( হয়) কঠিন বস্ত 
জল (হয়) বরফ 
অতএব, জল ( হয়) কঠিন বস্ত। 
এই অন্মানে দ্বিতীয় হেতুবাক্যটি, জল যখন বরফে পরিণত হয় কেবল 
সেই অবস্থাতেই সত্য, সাধারণ অবস্থায় নহে। কিন্তু সিদ্ধান্তে যেন বলা 
হইতেছে যে, জল সকল সাধারণ অবস্থাতেই কঠিন। এই কারণে এইস্থলে 
সোপাধিকতা দোষ হইয়াছে । আবার, 
আমব] বাজারে যাহা ক্রয় করি তাহাই ভক্ষণ করি 
কাচা মাংস আমর! বাজারে ক্রয় কৰি 
অতএব, কাচা মাংস আমরা ভক্ষণ করি। 
এই সিদ্ধান্তটি হেতৃবাক্য হইতে নিঃহ্ুত হয় না। কারণ, প্রথম 
হেতুবাক্য সতা হইতে হইলে “বাজারে যাহা ক্রয় করি”? তাহাকে 
অগ্নিপক অবস্থায় বুঝিতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় হেতুপাক্যে “বাজারে যাহ! 
ক্রয় করি” তাহাকে এর অবস্থার বাহিরে অন্য অবস্থায় লওয়! হইয়াছে । 
এইরূপ বিভিন্ন অবস্থাধীনে বা উপাধি সংযোগে একই বস্তু বিভিন্ন হয় 
বলিয়', এখানে হেতুবাকণদ্বয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অবৈধ বিভজন, সমাহার বা উপাধিঘটিত দোষগুলি 
যুক্তির আকারের ক্রটির জন্য উৎপন্ন হয় না» কিন্তু ভাষার প্রমাদের জন্য 
হয়। ইহার! ছাড়াও অনিশ্চিতার্থক ও দ্বর্থক শব্দ ব্যবহারের জন্ত আর 
কয়েকপ্রকার আকার বহিভ্ত দোষ হইতে পারে। কিন্তু আকারগত 
( 09] ) যুক্তিশান্ত্রে ইহাদের লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। 
আমরা কেবলমাত্র আকারঘটিত দোঁষগুলি লইয়াই আলোচন1 তুলিব। 
আকারঘটিত দোষযুক্ত . অনুমানের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে প্রসক্ি 
সন্বন্ধ (19196100. 0£ 30001109610 ) থাকে না, ও এই কারণে অনুমান 
অবৈধ হয়। ? 
৩০ 


১৪৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 
২। ক্কি কল্দিস্া মুক্তি পল্পীক্ষা ক্ুলিতে হক্স: 


যুক্তির আকারঘটিত দোষগুলি যুক্তির বিষয়বস্তু ব। উপাদানের উপর 
নির্ভর করে ন! বলিয়াই আমর! দেখিলাম । ইহার! কোন যুক্তির আকারের 
দোষ । 

সকল ৮ (হয়) 1 

সকল 9 (হয়) 

"* সকল ণ (হয়) ৮; 
মিলজিজমের এই সাংকেতিক আকারটিতে উহার বিষয়বস্ত পুরাপুরি 
লুপ্ত হইয়াছে ; কেনন।, যুক্তিটি যে কোন্‌ পদ বা পদার্থ-সংক্রান্ত তাহ! এ 
আকার দেখিয়া! বুঝা! যায় না । কিন্তু শর আকারটিকে সরাসরি অবৈধ ব! 
দোষযুক্ত বলিয়। বুঝা যায়। উক্ত আকারে মধ্যমপদ “1, হেতু-বাক্যঘয়ে 
একবারও ব্যাপ্ত হয় নাই বলিয়া, এই আকারে অধ্যাপ্ত *মধামপদের দৌষ 
হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। এই আকারটি অতিশয় সাধারণ) ইহা 
সিলজিজম নহে-_সিলজিজমের কংকাল। এই দোধধুক্ত আকার অনুযায়ী 
যে-কোন পূর্ণ প্রকাশিত পিলজিজমই অবৈধ হইতে বাধ্য_পদগুলি যাহাই 
হউক না কেন। অনুরূপভাবে সে সিলজিজমের আকারটি বৈধ ব৷ যুক্তিসঙ্গত 
তাহাকেই যুক্তিযুক্ত সিলজিজম বল যাইবে । এই কারণে কোন সাধারণ 
অনুমানের যৌক্তিক আকারটি ন! বুঝিলে উহার যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা 
রুঝ। যাইবে না । তাই কোন অনুমানের বৈধতা পরীক্ষা করিতে হইলে 
সর্বপ্রথম সাধারণ ভাষার এ যুক্তিকে ঠিক ঠিক যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে 
রূপান্তরিত করা অবশ্য কর্তব্য। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অনুমিতি- 
গুলিতে যুক্তির আকারটি অনেক সময় অস্পষ্টভাবে থাকে । ঘরোয়! ভাষ। 
ও যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত ভাষায় পার্থক্য আছে। সাধারণ যুক্তির ' অস্পষ্ট 
আকারটি স্পষ্ট করিযা না লইলে, যুক্তির আকারঘটিত 
বৈধতা বা অবৈধতা৷ পরিফার হয় না। দৈনন্দিন 
জীবনের অন্মিতিগুলিকে কেহ সাংকেতিক চিহ্ন দিয়! 
প্রকাশ করে না । সাধারণ জ্রীবনে আমরা কতকগুলি জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্ত 


যৌক্তিক আকারের 
আবশ্যকতা 
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কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। তাই সাধারণ যুক্তিগুলি 
যৌক্তিক আকারে বিন্তস্ত থাকে না; অথচ ত্র আকার-বিস্তাস প্রকট না 
করিলে যৌক্তিকতা পরীক্ষার উপায় নাই। তাই যে কোন প্রকারের সর্ত হীন 
তর্কবাক্য গনিত যুক্তিকে বুক্তিবিজ্ঞানসম্মত 'আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করিয়া 
উহাকে পরীক্ষা করিতে হয়। সাধারণ ভামার অনিশ্চয়তা পরিহার করিয়।, 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বর্জন করিয়া, যুক্তির বিজ্ঞানসম্মতরূপ গঠন করিতে 
শিখিতে হইবে । সাধারণ ভাষাকে এই যুক্তিসম্মত ভাষায় রূপান্তর বা অনুবাদ 
করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে । 

প্রথমতঃ, সাধারণের যুক্তি সকল সময় পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় ন। 
অতিশয় স্পষ্ট কোন হেতুবাক্য অথবা সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়া, অনেক সময় 
সিলজিজম্টি সংক্ষেপে বিন্যন্ত হইয়া থাকে । সাধারণ জীবনে যুক্তি দিতে 
গিয়া আমর! বলি পয, “অমুকে ত একদিন মরিবেই, কেননা সকল মান্ষই 
মরণশীল”। এইখানে অপ্রধান হেতুবাক্য “অমুকেও মানুষ” উহা রহিয়াছে, 
বাদিও উহা অতি স্পষ্ট। সাধারণ ভাষায় & প্রধান হেতুবাক্যটিকেও প্রকাশ 
করিয়। বলিতে গেলে হয় বাহুপ্য দোষ অথব। পগ্ডিতম্মণ্যতার দোষ হইতে 
পারে। কিন্ত এই সকল ক্ষেত্রেও উহা হেতুবাক্য ব1 সিদ্ধান্তবাক্য ব্যক্ত 
করিয়া! পূর্ণ যুক্তিটিকে না পাইলে উহার যৌস্তিকতাবিচারে ভুল হহবার 
সন্তাবন!। সকল ক্ষেত্রেই হেতুবাকা বা! উহা সিদ্ধান্ত এত স্পষ্ট নাও হহতে 
পারে। কেবলমাত্র কাগ্ুজ্ঞান বা সহজবুদ্ধির ভরসায় থাকিলে অনেক সময় 
অনর্থ হইতে পারে । তাই একটু অতি পাশ্ডিত্যের বিন্িময়েও সমস্ত হেতুবাক্য 
ও সিদ্ধান্তবাক্য বিন্যস্ত করিয়া নিরাপদ হওয়াই যুক্তিঘুক্ত॥। এই দাবী 
পাণ্ডিত্যাভিমানের দাবী নহে, কিন্তু অতি প্রয়োজনীয়। 

দ্বিতীয়তঃ, কোন সাধারণ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তবাক্য 
যথাবথ যৌক্তিক ক্ররমানুষারী বিন্যস্ত নাও থাকিতে পারে। 
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত ক্রমানুষাঁয়ী কোন সিলজিজমে, প্রথমে প্রধান হেতুবাক্য, পরে 
অপ্রধান হেতুবাক্য ও সর্বশেষে সিদ্ধান্তবাক্য বি্যন্ত হয়। সাধারণলোকে এই 
ক্রম অনুসরণ নাও করিতে পারে । সাধারণ ভাবায় গ্রথমে হয়ত সিদ্ধান্তবাক্য 
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কোন সিলজিজমের সিন্ধান্ত পাইলে পর, উহার প্রধান ও 
অপ্রধান পদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে ন। ; কারণ, আমর! জানি যে, 
ইহারা যথাক্রমে সিদ্ধান্তের বিধেয় এবং ভদ্দেশ্ট পদ । এখন প্রদত্ত সাধারণ 
ভাষার যুক্তিতে, যে হেতুবাঁক্যে প্রধান পদ থাকে তাহাকেই প্রধান হেতুবাক্য 
ধরিয়া অনুমানটির যৌক্তিকরূপের উপরিভাগে লিখিতে হুইবে ; আর যে 
হেতুবাঁক্যে অপ্রধান পদ থাকিবে তাহাকে অপ্রধান হেতুবাক্য ধরিয়া, উহাকে 
পরে লিখতে হইবে । সর্বশেষে সিদ্ধান্ত লিখিলেই তার্কিক আকারে 
প্রদত্ত বুক্তি সাজান হইল । কোন সময় যদ্দি অপ্রধান হেতুবাক্য অনুক্ত 
থাকে, তবে মনে রাখিতে হুইবে যে অর্ভহীন বাক্য গঠিত 
সিলজিজমে অপ্রধান হেতুবাক্য মধ্যমপদ ও অপ্রধান পদ লহয়। 
গ্রাঠিত হয় । তাই প্রদত্ত যুক্তিটিএ অর্থান্থ্যায়ী অপ্রধধি পদ ও মধ্যমপাদ 
মিলিত করিলেই অপ্রধান হেতৃবাক্য গঠিত হইবে । প্রদত্ত প্রধান হেতৃবাক্যে 
মধ্যমপদ মিলিবে ; ইহ! পিদ্ধান্তে থাকিবে না। আর প্রদত্ত সিদ্ধান্তে 
অগ্রধান পদ পাওয়! যাইবে । অনুরূপভাবে, প্রধান হেতুবাক্য উন 
থাকিলে, প্রদত্ত যুক্তির সিদ্ধান্ত হইতে প্রধান পদ, আর অপ্রধান হেতুবাক্য 
হইতে মধ্যমপদ বাহির করিয়া, যুক্তিটির অর্থানুযায়ী এ পদদ্বয় মিলিত ফরিলেই 
প্রধান হেতুবাক্য পাওয়া যাইবে । ইহার পর সবগুলি উক্তিকে 4, 47, 1 
অথবা ০ আকারে লইয়া, সমস্ত যুক্তিটিকে বুক্তিবিজ্ঞানসন্মত ক্রম অনুযায়ী 
বিন্যস্ত করিতে হইবে । 

কোন সাধারণ যুক্তির যৌক্তিক আকারটি গঠন করিতে পারাটাই বড় 
কথ।। পর্যাপ্ত অনুশীলন দ্বারা এইরূপ রূপান্তর কর! অভ্যাস করিতে হইবে। 
যৌক্তিক আকারটি পাওয়া গেলে পর উহার বৈধত। পরীক্ষা কর! সহজ হয়। 
বৈধতা বা! অবৈধত1 পরীক্ষা! করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, প্রদত্ত বুক্তিটি 
কোন বৈধতার নিয়ম বা নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে কিনা । যদিন! করে তবে 
যুক্তিটি বৈধ; আর যদি কোন একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, তবে ঘুক্তিট 
অবৈধ । যুক্তিটি অবৈধ হইলে উহার দেোষটির নাম বলিতে হইবে ও 
কেন এ দোষ হইয়াছে তাহারাও ব্যাখ্যা দিতে হইবে। আর 
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কোন সিলজিজম্‌ যদি বৈধ হয় তবে এঁ ঘুতিটির পারিভাষিক নামটি 
বলিয়া দ্বিভে হুইবে। এইবার আকারঘটিত বৈধত| পরীক্ষার কতক- 
গুলি উদাহরণ পরবর্তী অংশে দেওয়! হইল । 
৩। €ব্ধতা পল্লীক্ষাল্প উদীহল্পণ ৫ াহলা ১৪ 
(ক) সকল আমই মিষ্ট নহে; ফলতঃ সকল মিষ্ট জিনিষই আম 
নহে । 
ইহা স্পষ্টই একটি আবর্তনরূ্পী নিরপেক্ষান্গমানের দৃষ্টান্ত । তর্কবাক্য 
ছুইটি যৌক্তিক আকারে সাহাইলে নিয়রূপ হইবে £ 
| কিছু আম (হয় না) মিষ্ট । (০9) 
.. কিছু মিষ্ট জিনিষ ( হয় না )'আম। (০0) 
এই যুক্তি অবৈধ ওকারণ 0 তর্কবাক;কে আবর্তন করা যায় না। 
(খ) কেবলমাত্র ধার্মিকেরাই স্থখী; কাজে কাজেই, কেবলমাত্র 
স্থথী ব্যক্তিরাই ধার্সক ! 
যুক্তিটির তর্কবিজ্ঞান সম্মত রূপ-__ 
সকল সুখী ব্যক্তি (তয়) ধামিক (4) 
'. সকল ধার্মিক ব)ক্ত (হয়) সখী (48) 
যুক্তিটি অবৈধ, কারণ 4 তর্কবাক্যের সরল "আবর্তন হয় না । 
(গ) (হেতু ঈশ্বর মান্তৰ কৃষ্টি করিয়াছেন আর মান্ষষ পাপ সৃষ্টি 
করিয়াছে, সেইহেতু ঈশ্বর পাপ হ্ষ্টি করিয়াছেন । 
এই যুক্তিটির যৌক্তিক রূপ হইল-_ 
মানুষ (হয় ) এমন যে পাপ স্থষ্টি করিয়াছে (4& ) 
ঈশ্বর (হন) এমন যিনি মানুৰ কৃষ্টি করিধাছেন (8) 
+. ঈশ্বর হেন) এমন বিনি পাপ স্পট করিয়াছেন ( 4.) 
এই সিলজিজম্টি অবৈধ; কেননা ইহাতে মধ্যমপদ নাই। এই 
অন্রমানে চতুর্পদ দোষ হইয়াছে । “মানুষ”, “ষিনি মানুষ কৃষ্টি করিয়াছেন' 
“যে পাপ স্থষ্টি করিয়াছে” ও “ঈশ্বর” এই চারিটি ভিন্ন পদ দিয়া সিলজিজম্‌ 
হইতে পারে না। 
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(ঘ) কেবলমাত্র নাতিশীতোঞ্চ দেশেই মদ প্রস্তত হয়। স্পেন নাতি- 
শীতোঞ্চ দেশ; কাজে কাজেই স্পেনে মদ প্রস্তত হয়। 
এই সিলজিজমের যুক্তিবিজ্ঞানসম্মতরূপ-_ 
সকল মদ প্রস্তুতকারী দেশ (হয়) নাতিশীতোষ্চ দেশ ( 4.) 
ম্পেন (হয়) নাতিশীতোষ্চ দেশ (4) 
* স্পেন (হয়) মদ প্রস্ততকারী দেশ (4) 
এই যুক্তিটি অবৈধ ; কেনন। ইহাতে অব্যাপ্ত মধ্যম পদের দোষ ([8119০5 
0 [01701969690 2110)০ ) হইয়াছে । মধ্যমপদ *নাতিশীতোষ্ণণ দেশ” 
ভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় হওয়াতে কোন হেতুবাক্যেই ব্যাপ্ত হয় 
নাই । 
(উ) কেবলমাত্র সত্ব্যক্তিদেরই বিশ্বাস করা যায়। ছমতএব, রাম সৎ- 
ব্যক্তি নহে কেন না, রামকে বিশ্বীস করা যায় না । 
যুক্তিবিজ্ঞানের আকারে দিলজিজম্টি নিয়রূপ '্াড়াইবে-_ 
সকল বিশ্বামভাজন ব্যক্তি (হয়) সৎ (48) 
রাম বিশ্বাসভাজন নহে । (7) 
"»* বাম সতব্যক্তি নহে । (7) 
এই যুক্তিটি অবৈধ । এখানে অবৈধ প্রধান দোষ (11101 54107) 
হইয়াছে । প্রধান পদ “সৎব্যক্তি” প্রধান হেতুবাঁক্যে ভাববাচক বাক্যের 
বিধেয় হইয়া অব্য।প্ত রহিয়াছে ; অথচ সিদ্ধান্তে উহা! অভাববাচক তর্ক- 
বাক্যের বিধেয় বলিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। 
(চ) সকল মানুষই পরিশ্রমী নহে । কিন্তু মনোজ যেহেতু পরিশ্রমী, সে 
মানুষ হইতে পারে ন। | 
যৌক্তিক আকারে সিলজিজমটি নিয়র্ূপ হইবে-__ 
কিছু মানুষ ( নহে) পরিশ্রমী (0) 
মনোজ ( হয়) পরিশ্রমী (4) 
মনোজ (নহে ) মানুষ (7) 
এই যুক্তি অবৈধ। এখানে অবৈধ প্রধান (11196 11510: ) দোষ 
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হইয়াছে। প্রধান পদ “মানুষ” সিদ্ধান্তে অভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় 
বলিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু প্রধান হেতুবাক্যে বিশেষ তর্কবাক্যের উদ্দেশ্য 
হইয়া! অধ্যাপ্ত রহিয়াছে । 
(ছ) সকল মান্থুষ ভুল করিতে পারে; মহাপুরুষেরাও মানুষ; স্ৃতরাং 
তাহারাও ভূল করিতে পারেন । 
অনুমানটির যৌক্তিক আকার হইল-_: 
সকল মানুষ (হয় ) এমন যাহার। ভুল করিতে পরে (4) 
সকল মহাপুরুবষের। $ হয় ) মানুষ (4) 
'. সকল মহাপুরুস্বের ( হয় ) এমন ধাহার! ভূল করিতে পারেন ( 4) 
এই যুক্তিটি বৈধ ও নিপোষ। ইহা প্রথম সংস্থানের [3/0), নামক 
মৃতি। 
(জ) সে বুদ্ধিমান নহে, কেনন। সে শিক্ষিত নহে । 
এই অন্তমানের যৌক্তিক অ'কার-__ 
সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ( হয়) বুদ্ধিমান ( 4১ ) 
সে (নয়) শিক্ষিত (12) 
সে (নয়) বুদ্ধিমান (19) 
ইহা! অবৈধ নৃক্তি। এখানে 'অবৈধ প্রধান (11110861110) দোষ 
হইয়াছে । প্রধান পদ “বুদ্ধিমান” প্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত থাকিয়৷ 
সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে! 
(ঝ) বঙ্কিমচন্দ্রের সকল পুস্তক একদিনে পড় যাক না। “বাঁধারাণীঃ 
বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক ; অতএব “রাধারাণী” একদিনে পড়া যায় না। 
যুক্তিটির তর্কবিজ্ঞানসম্মত আকার হইল-_ 
বস্কিম্চন্দ্রের সকল পুস্তক (একত্রে) হয় না৷ এমন, যে একদিনে পড়া যায় 
'রাধারাণী” ( হয়) বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পুস্তক 
,, “াধারাণী” (হয় না ) এমন যাহ একদিনে পড়া বায়। 
এই যুক্তি অবৈধ। এখানে অবৈধ বিভজনঘটিত দোষ ( মা] ০ 
[01515107 ) হইয়াছে । প্রধান হেতুবাক্যে “বস্কিমচন্ত্রের পুত্তক+ পদটি সমষ্টি- 
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বাচক অর্থে (90119061591 ) লওয়! হইয়াছে কিন্তু অগ্রধান হেতুবাক্যে উহা! 
ব্যষ্টিবাচক অর্থে (01819061561 ) লওয়া হইয়াছে । 
(ঞ) কেবলমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই সখী বলিয়া ছরিবাবু নিশ্চয়ই সুধী । 
যুক্তিটির তর্কবিজ্ঞানসম্মত আকার__ 
সকল সুখী ব্যক্তির! হয় সৎব্যক্তি (4) 
হরিবাবু (হন) একজন সংব্যক্তি (4) 
”. হুরিবাবু (হন) সুখী ব্যক্তি (48) 
এই যুক্তিটি অবৈধ কেননা এইখানে অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ হইয়াছে। 
মধ্যমপদ “সত্ব্যক্তি' উভয় হেতুবাক্যে, ভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় হইয়া 
ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 


৪1 ইল্সা্জী ভান্বাস্ত্র মুক্তি পল্লীক্ষান্র উদ্দীহব্রশ-* 


(&) 41] 000) 90970 1100155, 7770761070 2]] 11)010)8 210 
[06 1001). 
এই যুক্তিটি নিরপেক্ষান্থমান ৷ ইহার যৌক্তিক রূপ হইতেছে__ 
৪009 1101) 810 1)0% 11)019,15 (0) 
২, 30200 11701205270 1106 1001) (0) 
এখানে 0 তর্কবাক্যের আবর্তন করা হইয়াছে । কিন্তু 0 তর্কবাক্যের 
আবর্তন হয় না বলিয়া এ যুক্তি অবৈধ । 
(9) 00715 ৪97)8161%5 0990110 19507 01:160890) 2000১ 55780? 
012] ৪০01198159 [)601)19 270 10011910219 66 10110265 %70 211 101910%] 


[90119 7:990116 01170181), ( 81195 ৩. 56101)21)% ) 
এই যুক্তিটির যৌক্তিক আকার হইল-_ 
*-ইংরাজী ভাবায় প্রদত্ত যুক্তিগুলিকে বাংলায় তর্জমা৷ করার প্রয়োজন নাই। তর্কবাক্য, 


অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ও হেতুবাক্যগুলিকে, ইংরাজীতেই যৌক্তিক আকার দিলে চলিবে। কেবলমাত্র 
যৌক্তিকতা বিচার করিবার সময় বাক্যগুলিকে বাংলায় লিখিতে হইবে । 


যুক্তির আকার-ঘটিত দোষাবলী ১৫৫ 


41] আ1)0 195006 ০116101900 20 501081015৩ (4$) 
41] [008108] 09001 216 ৪01)8101০ (4) 

১১401 [01810] 006010 810 01050 019 105006 06101300 (4) 
এই যুক্তিটি অবৈধ কেননা মধ্যনপদ “5019161%+ উভয় হেতুবাক্যের বিধেয় 
হইয়া অব্যাপ্ত রহিরাছে। ভাববাচক তর্কবাক্য বিধেয়কে ব্যাপ্ত করে না। 
তাই এইস্থলে অব্যাপ্ত মধ্যম ( [01741561000600 211991০ ) দোষ হইয়াছে । 

(০) ০০ 29 1106 2 11155101187 05006076১ 500. 210 106 
€11011)10 107" 61019 105৮, 
যৌক্তিক আকার-_ 
4]] ভ1)0 210 611611)19 101: 1119 10099 21:09 19151012118 (4) 
সুর) 27:9 1)06 2, [10১51০1) (10) 
১. ০81 রঃ 1100 6110)1)10 101 61119 1005 (16) 
এই যুক্তিটি নিদোব। ইহ] দ্বিতীয় শংস্থানের 0১7086708 নামক বৈধ মৃতি | 
(9) 10101) 19 700৮ 00551060075 100075050 0811 9099 170206601 
15 901010০% 6০0 0110 1৮ 01 075৬1026101). 
এই যুক্তির বিজ্ঞানসম্মত 'আকার-__ 
/$]] 611005 501)1006 6০0 6110 1 01 07251620101) 27০ 009৪8 
11100 (48) 
[০ 119110 15 501019০0669 6150 1৬ 01 0:51086101) (15) 

১ 0 110])6 15 0095 122,000 (19) 
এই যুক্তিটি অবৈধ ৷ এন্থলে অবৈধ প্রধান ([011016 01510: ) দোব ঘাঢয়াছে। 
প্রধান পদ “055 10060১ সিদ্ধান্তে অভাববাচক তর্কবাক্যের বিধেয় হইয়। 
ব্যাপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু প্রধান হেতুবাক্যে 4 তর্কবাক্যের পিধেয় হইয়া 
অব্যাপ্ত রহিয়াছে । 

(০) 1250 1910. ০070795 00100 20) 950 2110. 95০19 29 002098 
[00 2, 10270 3 61001101019 05919 902 001095 001) 21) 292, 


ইহার যৌক্তিক আকার-_ 


১৫৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


41] 1205 279 60089 686 00109 00 80 (4) 
41] 9009 273 61)080 00796 00106 (010 10105 (&) 
১, &]] 9629 275 61,989 1726 ০0106 00100 9299 (4) 


চতুর্পদ দোষযুক্ত অবৈধ অনুমানের উদাহরণ। এখানে কোন মধ্যমপদ 
নাই, কেনন।, 01:98% ও 99106 020 701705৮ একই পদ্দ নহে। 


(£) 90172 1800107021016 ৮9ঘ8 270 100 0069 0] 180 12,90101- 
81919 571৩৪ 270 ৪010610 200. 90200 009 5195৪ 270 ৪0196]0 (969001776) 


যৌক্তিক ক্রমানুযায়ী যুক্তিটি এইপ্রকাঁর হইবে-_ 
৭077) 17:00 51075 29 ৪111)6]9 (1) 


[0 1991)101701)]0 191৪ 2০ 975196]9 (12) 
.',: 80200 18,81)100900]0 ৬1০৪ 2০ 1.0 619 (0) 


অবৈধ যুক্তি । এখানে অবৈধ প্রধান (1111016 81210) দৌষ হহয়াছে। 
প্রধান পদ “৮:0০ 516৪” প্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্ত হয় নাই ; কারণ এইখানে 
উহ! বিশেষ তর্কবাক্যের উদ্দেশ্ঠ । কিন্ত প্রধানপদ, অভাববাচক সিদ্ধান্তের 
বিধেয় হইয়া, গ্রস্থলে ব্যাপ্ত হইয়াছে । 

(9) 10015 60116109165 00151) 11259 19001) 11107700 10011) 1019 
1)0102016%5 10] 2]] 2:01007009 [)901)19 2/:9 1)02)0. (9690010%) 

যৌক্তিক আকার _ 41] 07)010715 ])001)10 87:9 1)0110197)0 (8) 

[79 15 101111)29 (4) 
'* [০ 19, £018070115 €&) 

অবৈধ। অব্যাঞ্ড মধ্যমপদের দোষ হইয়াছে ।* মধ্যমপদ -100100209 | 

(1) 170 0%71)06 106 2, 50106161709) ; 10 00 00106101779) আ০0]০ 
00 ৪01) 2 61)11)0, 

যৌক্তিক আকার-_ 

০ £9061000) 18 ৪0০1) 61720 0998 ৪0০) 2 (0101118 (12) 


[79 15 009 ৮10 0099 ৪0:01) ৪ 6101176 (44) 
৯, [70 19 210 ৪, 01019]02) (1) 


* ইঙ্গিতমাত্র দেওয়। হইল । দৌষটি কেন হইয়াছে তাহা৷ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 


যুক্তির আকার-ঘটিত দোষাবলী ১৫৭ 
দ্বিতীয় সংস্থানের বৈধ মৃতি | নাম 045016। 


(1) 170877180 [0900]19 067 10007091010.) 119 35 ০, 102:0060 
17197) 2000. 1)91)09 119 18 1020. 
যৌক্তিক আকান-_90019 16711611101 210 1110 (1) 
[79 89 2 109,000. 1107) (4) 
১৮ 17০15 1020 ৫4) 
অবৈধ । অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ হইয়াছে । মধ্যম পদ - €19270 
10087) | 
(3) 17015 % 2000. 0101201)9 19602150 2]] 0000 061/01)8 2:০0 
[9৮10610,. 
যৌক্তিকগমাকার- /১]] 6000. 01061701198 20 [026010625 (48) 
170 19 1)7610616 (&) 
[7019 2, 0090. 01610 (48) 
অবৈধ। অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ । 
(00) 1২0])01)11021)9 20 50012511908 00. 100 900141150 18 10 
21)9701)5 2 01700100709 100 1801)01)1100 19 100 201)00109, 
যৌক্তিক আকার-_ব০ ৪০912119615 101 27021:01)১ (17) 
41] 13010009110:19 20 906111509 (45) 


১, 0 1391)711911091) 15 100 21207) (1) 
প্রথম সংস্থানের বৈধ মৃততি ॥ নাম (01221) 1 


(1) 0 1)07507, কম1)0 11099 60০ 6510 5 2:011010%6 800. 00 
09780], আ)0 11005 60 62019 2 11001) আ06০: 7 1)01700 10 01010- 
10195 29 00070 ছা16075, 

যৌক্তিক আকার-__ 

০ 7097:501 'া)0 11798 60 621] 15 2 01100 ৮7060 (15) 

[০ 0০:90) "10 11199 00 62110 15 2, 011101096 (19) 


.*. [0 01101070965 219 10016 আা625 (05) 


১৫৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


অবৈধ যুক্তি। উভয় হেতুবাক্য অভাববচক হওয়ায় অভাবৰাচক হেু- 
বাক্ঘটিত দোষ হইয়াছে । [78119%03 0 120]0810 1১161015865 | 

(00) [76 27096 100 2, 06207007807 8] 0000007:269 190119৩ 17 
129 67209, | 

যৌক্তিক বূপ-_ 

481] 06700012658 279. 60080 ৮1726 061165ও 37) £:90 61806 (4) 

[70 18 0109 110 1১0110599 10) 160 200 (48) 

[7০ 19 9, 061)0012% (8) 

অবৈধ বুক্তি। অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোষ হইয়াছে । 

(0) 0776 100 610০ 10070001818 ৮০06 107 107, 2; 21] আ1)0 
06০ 10 107. 3 979 90061001008, 10000101070, 00 1006 1:৪ 
[00170907065 879 30001১17015.  (ক্রাইটন্‌ ও স্মার্ট) 

যৌক্তিক 'আকার--/]] ৮0 ৮০৮৪ 101], স্‌ 210 10910007265 (4) 

41) 1)0 ৮০৮০ 101 [১17,22০ 900161)011)615 (4৯) 
41] 90011)0711679 270 10010001565 (4) 
অবৈধ যুক্তি। এখানে অবৈধ অগপ্রধান (111106 1110০07) দো 
হইয়াছে, কেনন। অপ্রধান পদ “50019711078,” অগ্রধান হেতুবাঞ্যে অব্যাপ্ত 
থাকিয়! সিদ্ধান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। 

(০9) 1092৮100170] 21070902765 7; 109 19 2, 109,1160 1002৮) 210 
৪০0 179 19 [09020, 

' যৌক্তিক আকাধ-_30270 19211)60. 107) 219 7১607765 (1) 
170 9 ৪, 19210001002) (4১) 
১০179 15 2 19991) (4) 

অবৈধ। অব্যাপ্ত মধ্যমপদ দোষ । 

(0) 40) 10107102069 27০ 08] ৪11105621)09999 100 50709 001%981598 
210 %)০% 011 80108620095 3) 1)67109 901009 10107108168 9৪ 1006 
০901:081ঘ95. (কোপি) 


যুক্তির আকার-ঘটিত দোষাবলী "১৫৯ 


যৌক্তিক রূপ-_90706 ০০:1:0৯109 279 700 01] ৪0719862109 (0) 
4১1] 10000102065 279 01] 81996201099 (8) 
১০: 30100 11119211168 000 1006 ৩01:09850৪ (0) 

অবৈধ যুক্তি । অবৈধ প্রধান (11016 21510: ) দোষ। 

(৫) 0106 10007:5 %:0 7106 10110 ৪ 7 107 30 1১015015 820 9০01, 
10৮৮ 50000 101]10%9 2৪, ( কোপি ) 

যৌক্তিক আকার - ০0179 11110 লন 216 5০01 (0) 

[0 1১015015 870 901৮ (02) 
»০901000 1001007 010 1১06 19110 5 (€)) 

অবৈধ যুক্তি। সিলজিজমের দখম সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অবৈধ 
প্রধান দোষে দু হইয়াছে। 

(৫) 30100 0:2500199 6896 0717)]5 ০0009 0৮0. 1106 90700, 1[0015 
1910008050১ 90200 11019 00 110% 011)17 90100 2170 101] 11019 210 
07:00. ( কোপি ) 

যৌক্তিক আকার-_/১]] 11079 200 17০0০ (45) 


5011)0 1107)5 20 1)0% 01:0111795 611 011)15 00100 (0) 
১০:00) 00260109 60126 0711)10 090000 21:09 100 110709 (6) 
অইবধ যুক্তি । অবৈধ প্রধান বা [01101 8121 দোব হহয়াছে। 

(5) 4]1 [000 ভা1)0 590 110৮ 1)206010105 11) (070101 61001000270 
1001)6078,. 3০ 21] 11050186075 10010 06001)1095 41100 21] 10101) ভ1)0 
99০ [চে [00:00:05 11) [9001112 01711709270 কিক ( কোপি ) 

/]] 1001) 110 9০0 110 1265071)9 210 910701107 01)165 215 
90901061098 (4) 
4১1] 030) 100 969 09ঘম 1)6690)9 11) 191001]19 60011076920 


10 ড616018 (4) 
ক] 
০81] 20010607529 60909106005 (4) 


তৃতীয় সংস্থানের অবৈধ যুক্তি । অনৈধ অপ্রধান (1111076 11700: ) দোষ । 


১৬০ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


(%) 01 9001:96 615০ 0. 3. 4. 15 21 40010-9%য01 0962010) 17 
৪0160 01 869 17115067879 01 75,999 ) 10 2]] /১11600-99,0108 979 095০6০৫ 
€0 [9০000 900. 00ড০6101) ০ £690.0100 19 1)0ম1)01:৩ 10079 91001 
6]08 10 40007008,. (্টেবিং) 

( এই যুক্তিতে পা) 8069 06 101য6016  0£ 6100 9008” বাক্যাংশটি 
অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে । ঢা. 8. 4 _ &07৫010% ) 

ইহার যৌক্তিক আকার-_ 

41) 411010-3%য01) 1096101)9 29 095০৮০০ %0 7*69000 (4) 
/17007002, 15 095০6০90. 60 17০90010 (4) 

৮০870101009 28 20. 480610-99077 02901010 (4&) 

অবৈধ যুক্তি । অব্যাপ্ত মধ্যমপদের দোঁষ হইয়াছে । 

(0) 90100 01001)2,165 99109615985 01 40906721125 1060250 &)]] 
€19101)2/05 ])101) 27010291599 06 096:2119, 219 91910172568 %09. 
৪1) 01010172169 দম10301) 209 025508 0£ 40962122219 08:850৪ ০£ 
40902012%. (কোপি )। 

যৌক্তিক আকারে সাজাইলে যুক্তিটি নিক্র্ূপ হইবে-_ 

4]] 01910155065 01)96 20102061505 01 40962139, 21096159৪০1 

/0902119, (4) 

41] 01010100765 61098 20026559501 409070019, 21০ 

01010102765 (4) 

80100 01900172065 27010261595 0 4080119, (1) 

তৃতীয় সংস্থানের বৈধ মৃতি | নাম 10510) 1 

() ০ 0$0696019 210 10010. [061 200 98 90206 70৫5 
816 0506 60010) 5020 0::৮:05০৪ 20 150 0106960:8, (কোপি ) 

০ 9106207527৩ 01010. (15) 
৪01009 636705০1:69 25 1006 61000. (0) 


,,:90206 6য৮:০9976৪ 86 1006 062.601৪ (0) 


যুক্তির আকার-ঘটিত দোষাবলী ১৬১ 


অবৈধ যুক্তি। অভাববাচক হেতুবাক্য-ঘটিত দোষ হইয়াছে । 
(আস) 4১1] 1000] 0 11687760029 8011)100% 6০ 9:01 &10. 61065 
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৮১ 010210709 &70 00090 6112 081) 15091)200  000001195 
( প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ) 
এই আ-যুক্তিটি চতুর্থ সংস্থানে অবৈধ অপ্রধান (110101% 1117)07) দোষযুক্ত 
হওয়ায় সমন্ত যুক্তিটি অবৈধ হইয়াছে । 
প্রশ্পাবতলী 
নিন্নলিখিত যুক্তিগুলির বৈধতা পরীক্ষা কর : 
(১) সে কাপুরুষ, কেনন! যাহারা অসৎ তাহারাই কাপুরুষ ॥ 
(২) স্তন্যপায়ী জীবগণ সন্তানকে স্তন্তদান করে। সীলমাছ' স্তন্যপায়ী 
বলিয়া সীলমাছ সন্তানকে স্তন্যদান করে। 
(৩) এই ধাতুটি ্বর্ণ নহে, কারণ, ইহা! পীতবর্ণের নহে। 


যুক্তির আকার-ঘটিত দোষাবলী * ১৬৩ 


(৪) ইংরাছের। ফরাসী নহে) কেননা, কোন ফরাসী পুডিং খাইতে 
ভালবাসে না আর ইংরাজের! উহ ভালবাসে । (কোহেন্‌) 

(৫) দস্তচিকিতৎসক শিশুদের নিকট ভীতিপ্রদ। কিন্তু রাজার! দস্ত- 
চিকিৎসক নহে বলিয়া, রাজার! শিশুদের নিকট ভাতিপ্রদ নহে। ( কোহেন্‌) 

(৬) ফক্ল্যাণ্ড রাজভক্ত ও দেশপ্রেমিক ছিলেন । কাজে কাজেই, কিছু 
বাঞ্জতক্ত ব্যক্তি দেশপ্রেমিক ( কেইন্ম্‌) 
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(৮) 481] 010৮ 0166০05 0800৮ ৪9107 ৮১ 6000 01105 01160019, 
1 02581196109 18)203 01 6010. 

(৯) 11008 0171106101790 100 10062] 71020200150. 011001256209 ৪011100, 

(১০) 90000 1)1:065 210 9706 1)9565 ) 10 109 ]08908 2৩ 1083 
( কোপি) 

(১১) ০070 20100 0726 1 110. 1] ঠা) 00000, 11007076109, 
০11 210 1106 2 1))চ), 

(১২) 10079 ৮০০ "091. 6০0 80৬০. 

(১৩) ১0100 120110১ 10 00090. 2101%0189, (0৮ 21] 80০00 ০16170105 
স্ব0১০. 

(১৪) ০], 59 1770096)00119, (01 01015 11100861018 1100) আহ 
[১01799. 

(১৫) 17199 01011705075 206 100% 00000 11) 11626510608050 61109 
0611) 0000 76]1101) 2100. 01119 6])0 1)0179 11) 10027 0258 0)0]1059 27) 
6709 1:9116101), 

(১৬) [00০ 00৮ 6070 7096002]000195 1510865 5 &0 ঠঠড- 
0269৪ £ বানা 16100056100 1)99712. 

(১৭) 1061)17006 10601110101 ০1 10022199009. 1589096 14060 


$9 01)11060111510199 10608050 19080 10112103100, 


১৬৪ : প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 
(১৮) 009 15 10917961019], 00০00. 29 9130 19911980191. 16 0010 


৪5981)) 6110১ 61796 ম1)21:0 6100 99901500০01 0900 15১ 61767০6০০19 6170 
98967)96 0 01000. ( এপিকৃটেটাস্‌) 

(১৯) 1010 909০৮9, 0 00111900700 1000)99 19900209 1899 907211)10স 
10) 11696 7 100 ৮06 909০$9, 0 01610906500 1706, 817)06 01795 216 
00% 8138067% 06 00101001007900399 (ক্রাইটন্‌) 

(২০) 1000 910. 01169 19 10010506101), 7306 109098096 0626]) 195 
61০ 000. 01 1100, ০2) ভা০ 100 11116] 61096 09201) 19 106:0906101) ? 

(২১) 095 61)9%% 70.9090 1002685 8:0 1)0% 1791000101009. 11019 
100111) 200. (110 ঠি0]) 1)100009 1098,65. 11176791070, 6116৮ 810 100 
11970011008 ( জোসেফ.) 

(২২) 41] ৪5110619079 1)51100 চম0 1)8226156 1)06701995 219 
17158110. 93000 2110 95110819779 20 90101)0. 11010100705 9010)9 
11178010100 90111001705 29 ৪৬1)0091119  ])2511)06 ঠম0 109926159 
1)0101599 ( কোপি ) 


নবম অধ্যায় 
আরোহান্ুমানের স্বরূপ 


( বর] 01 11001001017) 


১৯। আন্পোহান্নুমীন্ি £ 

অবরোহাম্থমানের স্বরূপ ও উহার বৈধতার নিয়মাবলীর সংক্ষিপ্ত 
আলোচন| শেষ হইয়াছে । এইবার আরোহানুমানের প্রকৃতি ( ঘ8 
0 17)0006150 13080111)% ) ও তাহার যৌক্তির নীতিগুলির সম্থন্ধেঃ 
প্রসঙ্গক্রমে, না্ভিদীর্ঘ আলোচনা তুলিতে হইবে। প্রথাগত ঘুক্কিবিজ্ঞানে 
অন্ুমানকে যে লারোহ ও অবরোহ, এই ছুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, 
তাহা! আমর! পুবেই দেখিয়াছি (দ্বিতীয় অধ্যায়)। অবরোহান্রমানে 
অধিকধ্যাপক সত্যনির্দেশী হেতৃবাকা হ্ইন্তে অপেক্ষাকৃত কমব্যাপক সত্য- 
নির্দেশী সিদ্ধান্ত ন্তমান কর। হইয়া থাকে। এই কারণে অবরোহাত্মক 
অন্ুমিতিতে যে পদ হেতুবাক্যে ব্যাপু নহে তাহ সিদ্ধান্তে বাপ্ত হইতে পারে 
না। অর্থাৎ এইরূপ অগ্রম'নকে নুক্তিযুক্ত হইতে হইলে সিদ্ধান্তটিকে তাচার 
হেতৃবাক্যের মধ্যেই গগুভাবে সপ্ত থাকিতে হয় । অধরোহ বা ডিডাকৃটিভ, 
অনুমানে কোন সাধিক, ব্যাপক তর্কবাক্য ধা সত্যকে, তদন্তরগত বিশেষ 
দৃষ্টান্ত বা! দৃ্টান্তসমূহে প্রয়োগ করিয়।, এ শ্বীষ্কত ব্যাপক সত্যের 'অবশ্যস্তাবী 
ফল কি ভয়, তাহাই দেখা হয়। সিলজিজম্ই প্রধানত; অবরোহ যুক্তি । 
সিলজিজমে অন্ততঃ একটি হেতুবাক্যকে সাবিক ([01)156:52] ) হহতেই হয় 
বলিয়। দেখিয়াছি । এরূপ যুক্তিতে যেহেতু [াস্দ্ধান্ত সর্বদা চেতুবাক্যকে 
অনুসরণ করিবে, সেইহেত সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যকে অভিক্রম করিয়| 
হেতুবাক্যাপেক্ষ| কখনই 'অধিক ব্যাপক বা প্রসারিত হইতে পারিবে না| 
“সকল মন্তুস্েরই ভ্রম হইতে পারে” এ কথা বি সত্য হয়। তবে অর্থমর। 
বৈধভাবে বলিতে পারি যে, “মকল দার্শনিকগণেরই ভ্রম হইতে পারে” 


১৬৬ , প্রাথমিক বুক্তিবিজ্ঞন 


কেননা॥ দার্শনিকগণ এ ব্যাপ্ত ($5821১599. ) শ্রেণীবাঁচক “মনুস্ত” পদের 

ংশব। দৃষ্টান্ত মাত্র। আরিষ্টটলের স্বতঃসিদ্ধ নীতি ( [)1007) 9.0 000001)1 
৫ [9119 ) অহ্থ্যায়ী কোন সাধিক ব্যাপক সত্য হইতে উহারই অস্ততূর্ক্ত অন্য 
কোন অব্যাপক বা অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক সত্যকে অনুমান করা যাইতে 
পারে। অবরোহান্ুমানে পূর্বে অধিগত বা স্বীকৃত কোন এক বিস্তৃত সত্য 
হইতে অপেক্ষাকৃত কম বিস্তৃত বা সমবিস্তৃত সত্যে যুক্তিযুস্তভাবে উত্তরণ হইয়া 
থাকে। 


আরোহান্ুমানে কিশ্ক সর্বদাই অপেক্ষাকৃত কম বিস্তৃত সত্যের যুক্তিতে 
অধিক বিস্তৃত সত্যে প্রয়াণ হয়; অর্থাৎ পর্ধবেক্ষণে ( 00৪6] 86101) ) 
গৃহীত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাবিক ব্যাপক 
নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হয়। কিছু সংখ্যক গ্কান্গষকে মরিতে 
দেখিয়া! যখন আমরা অনুমান করি যে, “সকল মনুষ্তই মরণশীল” অথব! 
কতকগুলি কাককে কালে। দেখিয়। যখন মনে করি বে, “সকল কাকই 
কালো” তখন কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্তের যুক্তিতে প্ররূপ সকল তৃষ্টান্ত 
সম্বন্ধে এক ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকি । এইভাবে পর্যবেক্ষণে গৃহীত 
কিছু বা কতকগুলি দৃষ্টান্ত অধিগত হুইলে পর, উহাদের 
ভিত্তিতে ও শক্তিতে যে অনধিগত ব্যাপক সত্যের 
অনুমান হয়, সেই অন্ুমানকে সংক্ষেপে সামান্তীকরণ ব 
ব্যাপ্তিগ্রহ ( 011797211%96101) ) বলা হয়৷! থাকে । এই সামান্তীকরণ 
ব৷ ব্যাপ্তিগ্রহই আরোহান্ুমানের স্বরূপ । তাহা হইলে কতকগুলি 
বিশেষ দৃষ্টান্ত 'পর্ববেক্ষণ করিয়া উহাদের শক্তিতে এরূপ সকল 
(দেখা ও অদেখা) ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন ব্যাপক সত্য প্রতিষ্ঠা করাকেই 
আরোহী পদ্ধতি বলিয়। বর্ণনা কর! বায়। আমি হয়তে। কয়েক ক্ষেত্রে 
দেখিলাম যে, অশ্ক্রেবা বা মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিয়৷ বিদেশ-যাত্রীকে বিপদে 
পড়িতে হইয়াছে । ইহ] হইতে যদ্দি আমি অনুমান করি যে “সকল সময়ই 
অঙ্ঠেনা বা মঘা। নক্ষত্রে যাত্রা করিলে বিপৎপাতত অবশ্ন্তাবী” তবে এই 
সামান্তীকরণ বা! ব্যাপক সত্য গ্রহণই হইবে আরোহানুমান। আর যদি 


ব্যাপ্তিগ্রহ ঝ! 


09105125112511015 


আরোহাচুমানের স্বরূপ ১৬৭ 


এরূপ আরোহী (1780819) ব্যাপক সত্যে (?) আমার বিশ্বাস জঙ্মিয়। যায় 
তাহা হইলে অঙ্্েয়। বা মঘ! নক্ষত্রে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইতে চাহিৰ 
না। ইহ! সহজেই বুঝা যায় যে, পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এইরূপ ব্যাপ্তগ্রহ 
ব৷ সামান্ঠীকরণ কখনও কখনও মোটামুটি যুক্তিযুক্ত হয় । যথা, “সকল মনুস্যই 
মরণশীল” ; আর অন্ত কখনও একেবারেই অযৌক্তিক হয়। কিন্তু এই 
ভেদ সত্য ব। মিথ্যা আরোহ যুক্তির ভেদ। আরোহান্মানের সাধারণ ধর্ম 
বলিতে সামান্যাকরণ বা ব্যাপ্তিগ্রহই বুঝিতে হইবে । 

জন্‌ সুরার্টু গিল আরোহানুমানের লক্ষণ নিদেশ করিতে গিয়। বলিয়াছেন, 
ষে পদ্ধতির দ্বারা? যাহা কোন শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি ব 
সভ্যদের সম্বন্ধে সত্য তাহা এ সমগ্র শ্রেণী সন্বন্ধেই সত্য হইবে 
এইক্প সিদ্তীন্ত করা যায়ঃ অথব। যাহ! কোন বিশেষকালে জত্য 
তাহ অনুব্দপ অবস্থায় সকল সময়ই সত্য হইবে এইব্প অনুমান 
কর। হইয়। থাকে, ভাহাকেই আরোহী পদ্ধতি বলে ।” (1.709০- 
(101) 19 £0])0 1)7:00055 105 1)10]) আ0 00170111060 61) 11:৮5 59 600 ০01 
০007৮2118 01)015107815 01 2 01859 15 627০ 01 010 11010 01238 01 
€)126 1120 15 606 2৮ 00712) 61015 11100 01710 17 8117111207 
0101008081)005 20 211 00005? * ) লক্ষ্য করিলে দেখা বাভবে যে এই 
অনুমানে যে ন'ভিটির প্রকাশ হইতেছে সেটি কোন শ্রেণী সন্থন্ধে 'আরিঃটলের 
ন,ভির সম্পূর্ন বিগরাত । এখানে বেন স্বীকার করা হইতেছে যে, কোন শ্রেণীর 
কতকগুলি সভ্য সন্গন্ধে ধা সতা তাহ! & শ্েণার সকল মভ্য সন্বন্ধেই সতা! 
আরিষ্টটলের নীতির বিরোধী 'এহ নীতিটি কখনই যুুক্তধক্ত দা স্বতুঃসিদ্ধ 
হইতে পারে না। বেহেতু কতক মান্তবকে শ্বেতচ্মবিশিষ্ট বলিয়া দেখিয়াছি 
সেহেতু ইহ। কখনই অনুমান বরা চলে না যে, এসকল মানমহ শ্বেতকায় 
হইবে । এই কারণে আরোহান্মানের অধৌক্তিকত' অভিশর স্পষ্ট । 
তথাপি দৈনন্দিন জীবনে আমরা সদানর্দ| কঙ্তকগুলি ক্ষেত্র দেখিয়া, 
আরোহী নুক্তিতে, অল্পবিশ্তর সত্য ব্যাপ্ডি গ্রহণ করিরা থাকি | বন্ধ মান্গষকে 


শপ ০৮ শাপিসপপাীশিসস ৮ ্পাশীপাশীশি শি শিশীট শী শাশসপি িশিপ পাপী 


* ].9* [11], £5০5581612 9? 59919 ১8৫. যা, 00815: ]া, 9509 1. 


১৬৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


আমরা মরিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু ভূত, ভবিষ্তৎ, বর্তমান প্রত্যেকটি 
মানুষের মৃত্যু দেখিতে পাওয়া কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নহে। তবুও 
কিন্ত কতগুলি মানুষ মৃত্যুবরণ করিয়াছে দেখিয়াছি বলিয়া, আর আমাদের 
এ প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞত। এখনও পর্যন্ত অবাধিত ( 0760700%010060 ) আছে 
বলিয়া, আমর! অনুমান করি যে, “প্রত্যেক মানুষই (দেখা বা অদেখ! ) 
মরণণীল হইবে ।” আধার কতকগুলি কাঁককে কষ্ণকায় দেখিয়া, অবাধিত 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমর! সিদ্ধান্ত করি যে, “সমস্ত কাকই 
কুষ্ণবর্ণের” অর্থাৎ কৃষ্ণকায়! সম্ভবতঃ সমগ্র কাকশ্রেণীতেই বিদ্যমান | যেইদিন 
আমাদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাধিত ( ০921:801০690. ) হইবে, অর্থাৎ 
যেদিন কোন ব্যভিচারী ক্ষেত্র (অন্ত কোন বর্ণের কাক) দেখিতে পাইব, 
সেদিন হয়ত এই সাবিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইতে পারে। কিন্তু 
যতদিন কোন ব্যভিচার না দেখা যায়, ততদিন এ বিশ্বাস রাখাট। অযৌক্তিক 
হয় না। আমাদের চতুর্দিকে প্রসারিত এই প্রকৃতিকে বিশেষ অভিনিবেশ 
ও যত্র-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়। প্রাকৃত বিজ্ঞানীর। (বি ৪009] 99167703965 ) 
দেখিতে পান যে, অন্ততঃ কতকগুলি ক্ষেত্রে, জলকণ। সংস্পর্শে, লৌহ ও 
ইস্পাতে মরিচা ধরিয়া যায়। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাকৃত বিজ্ঞানীরাও 
এই সাধারণ সিদ্ধান্ত করেন যে, “সর্বক্ষেত্রে, সম-অবস্থায় শীকর সংস্পর্শে 
লৌহ্‌ বা ইস্পাতে লৌহমল উৎপপ্ন হয় ও ভবিস্বতেও হইবে ।” কি যুক্তিতে 
আমর। কতকগুলি ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া এ্ররূপ সাবিক নিয়ম বা ব্যাপ্তিবাক্য 
(00101507920 17010091610) ) প্রতিষ্ঠা করি তাহ! আবিষ্কার করাই আরোহ- 
মূলক যুক্তিবিজ্ঞানের সমস্যা । এই আরোহাত্মক বুক্তিধিজ্ঞান ( 170706:5০ 

[40010 ) নিজে কোন প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত বিষয়বস্ত 

সম্পর্কে ব্যাপ্তিগ্রহণ করে না। এই বিরাট বিশ্বপ্রক্বাত 
বা জীবজগত সন্বন্ধে কোন সাধিক নিয়ম (]49্ম ) আমরা আরোহ্মূলক 
যুক্তিবিজ্ঞান পড়িয়া জানিতে পারিব না। প্র সকল সাবিক» ব্যাপক -সিদ্ধান্ত 
জানিতে হইলে বিভিন্ন প্রাকৃত বিজ্ঞান পাঠ করা কর্তব্য। আরোহমূলক 
যুক্তিবিজ্ঞান কেবল দেখিতে চেষ্টা করে যে কখন, কি দর্তে সাধারণ লোকের 


আরোহের সমন্ত। 


আরোহানুমানের স্বরূপ ১৬৯ 


বা বৈজ্ঞানিকের ব্যাপ্তিগ্রহ মোটামুটি যুক্তিসহ, সমূলক হয়; আর কখন কি 
সর্তেই বা উহা! অমূলক হইয়া থাকে। 


২ স্ম্মুলন্ক নব অম্মুলন্ হ্যাপ্রিগ্রহ ? 

দৈনন্দিন ব্যবহার জীবনে কখন কখন আমরা যে বিরাট ঝুঁকি সত্বেও, 
সাধিক সিদ্ধান্ত অনুমান করিয়া থাকি ইহ! অস্বীকার কর! চলে না। কতক- 
গুলিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া 'আমর প্রায়শঃই ব্যাপক বিশ্বাসে উপনীত হুই 
এবং আমাদের কর্মজীবন ও ব্যবহার & সকল বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া 
থাকে । বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই সকল ব্যাপ্তিগ্রহ 
সময় সময় এক্ববোরেই অধৌক্তিক হয় । মনে ক্ষন যে, আমি গ্রাম হইতে 
প্রথম কলিকাতা $হানগরীতে আসিয়াছি। ছুতাগ্যক্রমে পাচজন অপরিচিত 
ধ্যক্তি একে একে আমাকে প্রতারিত কিয়া আমার থথাসবন্ব অপহরণ 
করিল। এমতাবস্থার অ'মার পক্ষে “সকল কলিকাতাবাসীই প্রতারক” 
এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফিপিয়! বাওয়। অসস্তব নহে। শাল করিয়। 
অনুসন্ধান ন! করিয়াই এইরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত করার ঝুঁকি ধা দায়ি বড় 
কম নহে । একটিমাত্র ব্যতিক্রমই এ সাধিক বিশ্বাসকে নাকচ করিতে 
সক্ষম, আর সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে অমংখ্য ব্যতিক্রম বিগ্তমান। যদি 
'মারও মন্র সহকারে অন্ত কঝয়েকদন কলিকাভাবাপীকে পরীক্গ। করিতাম) 
তবে হয়তো কোন সত্ব্যক্তির পরিচয় পাইতাম । এইরূপ সবব্যন্তি তাত! 
হইলে *“দকল কলিক।তাবামী প্রতারক”? রূপ ব্যাপ্তিধাক্যের একটি নিষেপ- 
মুলক দৃষ্টান্ত (1710%8150 11)5062/)09 ); কেনন।, হহার অন্তিত প্র সাধিক 
বিশ্বাসকে অসিদ্ধ করে । কোন ধাত্রী একটি শিশু মেয়েকে সহবৎ শিক্ষা 
দিতে গিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, “ছি! ছি! তুমি কি বিশ্রাভাবে 
খাইতেছ ! ' প্রভাবে কেহ খায় না” ৷ তখন প্র বাচ্চা মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন 
করিল, “আমি কি তবে কেহ নই?” এই প্রশ্ন ভত্সনাকারিণীর মুখবন্ধ 
করিয়! দিয়াছিল ; কারণ, আর কেহ না তউক, অন্ততঃ এ বাচ্চা মেয়েটি 
কেহ ত্ররূপ বিশ্রীভাবে খায় না” এই ব্যাপ্তিবাক্যের একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। 


১৭০ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


হয়ত ছুইজন বা তিনজন কমিউনিষ্টের কার্যকলাপ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়। 
বসিলাম যে, “সকল কমিউনিষ্টেরাই ধ্বংসমূলক কার্যকলাপে উৎসাহী+” | 
এইভাবে জাতির রাজনৈতিক জীবনে অনেক অনর্থের স্ষ্টি হইতে পারে। 
এই সকল ব্যাপ্তিগ্রহ (0970708]1796107 ) যে স্পষ্টতই অত্যন্ত দুর্বল, অমূলক 
ব! অযৌক্তিক তাহ সহজেই বুঝ। যায়। 


তথাপি সমস্ত প্রকারের ব্যাপ্তিগ্রহই যে একান্ত অসার, বা কোন নিয়ম- 
জ্ঞাপক বাক্যেরই যে কিছুমাত্র প্রামাণিকতাঁ নাই, এমন ভাব! যায় না । সকল 
মানুষ, সকল রাজহংস, সকল ক্ষার, স্ল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, সকল স্ষটিক, সকল 
ম্যালেরিপা জরের দৃষ্টান্ত, ভূত-ভবিস্যৎ সকল এঁতিহাসিক বিপ্লব, সকল নক্ষত্র 
বা সকল উত্তাপ প্রভৃতির বিস্তৃতি এতই অসাধারণ যে, কোন ব্যক্তিই 
উহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন নী । এই গ্ঁকল শ্রেণীবাচক 
পদের প্রত্যেকটির বাচ্যার্থ এত অসংখ্য, অনিপিষ্ট বস্ত দিয়া গঠিত বে ইহাদের 
প্রত্যেকের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় একান্ত অসম্ভব । বিরাট বিশ্বচরাচরের 
স্থাবর জঙ্গম বস্তনিচয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণীর এই অসাধারণ বিস্তৃতি একমাত্র 
কোন সর্বশক্তিমান? অর্বজ্ঞ ঈশ্বরেরহ সাক্ষাৎ অন্নভবে হয়তো প্রকট হইতে 
পারে। তথাপি আমাদের সীমিত, সাধারণ জানে এবং বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান- 
সমূহে, এইরূপ কোন এক শ্রেণীর মকল দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেই কোন ধমের স্বীকার 
ধ1 অস্বীকার করা প্রপোজন ভ্ইয়। থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমর! 
এ শ্রেণীর কতক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করিয়। ব্যাপ্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়া থাকি । খ্যপ্তিগ্রহের ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা । কখনও 
কখনও এইবপব্যান্তিবাক্যকে সাতিশয় সম্ভবপর (121)15 :905010) 
বলিয়। বোধ হয়, আর কিছু ক্ষেত্রে অন্ততঃ ইহাদের প্রায় সুনিশ্চিত 
( ০০:৮১) বলিয়া মনে হয় । যথা “সকল বায়সই কৃষ্ণকায়” এই নিয়ম- 
জ্ঞাপক ব্যান্তিবাকাটির সত্যতা সাতিশর সম্ভীবনা- 

সম্ভবপর ও পুর্ণ) অর্থাৎ, এই নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা এত হাজার 
“নিশ্চিত ব্যপ্ডিগ্হ বৎসরের মধ্যে একটিও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। 
এই প্রকার ব্যাপ্তিবাক্যের উপর আমরা মোটামুটি আস্থা রাখিতে 
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পারি। সর্বোপরি প্রারুতবিজ্ঞানের (8৮7] 9০107৫০) ব্যাপ্তিগ্রহগুলি 
প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া থাকে | যথা, “উত্তাপ বস্তকে প্রসারিত +রে” অথবা 
“শীকর সংস্পশে জারিত হইয়া লৌহ ও ইস্পাতে লৌহমল উৎপন্ন হয়”” | 
মানুষের ব্যাপ্তিগ্রহগ্তালি তাই সবল অথবা দুর্বল হইতে পারে। কিছু কিছু 
তথাকথিত ব্যাপ্তিবাক্য কুম'স্কার নি্েশ করে। হহার| এখান্তই ভুর্বল ৰা 
অমুলক ; বথাঃ যাত্রা করার পর কেহ পিছু ডাকিলে কখনও যাত্রা করিতে 
নাই”, “ধূমকেতুর আবির্ভাবে জাতিব ধিপৎগাত অবশ্স্তাধী |, কিন্ধু মানুষের 
অবাধিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত ব্যাপ্তিবাকাগুলি সাতিশয় 
অভ্ভবপর হয় যথা, “সধ্ল বায়সই কষ্ণবায়?, আর বৈজ্ঞানিক ব্যাপ্িগ্রহগডলি 
প্রায় স্ুনিশ্চিত। ইহারা অন্নপবিস্তর সবল বা সমূলক ব্যাপ্রিগ্রহ | 
বাঁদও কিছ্ত্র কিছু সমূলক ব্াগ্রিগ্রহকে বাধহাঁবিক জীবনে অস্বীকার 

কর! মূর্খতা মনে হইবে, তথাপি ইহ1 লব মনে রাখিতে ভইবে বে, যে কোন 
ধ্যাপ্তিগ্রহকে যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত "আকারে বিশ্ুস্ত করিলে অন্তমানটি নিয়রূপ 
দাড়াইবে__ 

যতগুলি দাড়কাক দেখ| গিয়াছে তাহারা সফলেই রুষ্খকায় 

সকল দাড়কাক [ দেখা বা'ঞদেখা ) ভয় কুঞঃকাধ। 
সাংকেতিক আকারে অন্তমানাটকে নিয়োক্ত রূপ দেওয়] বায়__ 

সকল পরীক্ষিত ৪ (অর্থাৎ কিছু 9) ভয় [১ 

সকল ১ হয 1১। 
তবরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের নাতি 'অন্যাধা এই "আকার কখনই খৈধ হনন্ছে পারে 
না। কারণ, “কিছু ৯”সন্ন্ধে সত্য হেউবাক্য হতে “সকল+3সন্ধে সিদান্ 
নিঃহুত করিলে ৪-পদের 'অবৈধ ব্যাপি ঘটিয়। থাকে । এভখানে হেতুধাক্যে 
বতটুকু সত্য দেওয়া আছে তদপেক্ষ। অধিক ব্যাপক সন্্যে উত্তরণ ১ততেছে । 
কাজে কাভেই হেত়ধাকা পা বলিরা মানিলেও পিদ্ধান্থকে অর্পীকর কর! 
যায়। অবাঁধিত অভিজ্ঞতার ভিদ্ভিতে প্রতিগ্িহ হহুলেও» আরোহ্ান্তনানে কোন 
অনিদিষ্ট সংখ্যক সভ্যবিশিষ্ট মহতী শ্রেণীর জকল সভ্য সন্গন্ধে নিদীস্ত 
গ্রহণ কর! হয় বলিয়া, উহার প্রামাণা স্থুশিশ্চিত হইভে পারে ন1। 


১৭২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


অবরোহাহ্ুমানের নীতির (9৩00015০ 0:10080165 ) দিক হইতে এই 
কথা ঠিক হইলেও, আরোহান্থমানের কিছুমাত্র প্রামাণিকত। নাই এমন 
বল! যায় না। আরোহানুমানের অবরোহাআক বৈধতা না থাকিলেও 
অন্তপ্রকারের প্রামাণিকতা থাকিতে পারে। বৈজ্ঞানিক আরোহান্ু 
মানের (3০1906190 17701006107) থে ৃষ্টাস্ত উপরে দেওয়! হইয়াছে, এগুলি 
কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও অৰাধিত অভিজ্ঞতার (1)907108010/90 
৫7)07170৪) ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় না । সতর্ক প্রাকৃতবিজ্ঞানী (পদার্থবিৎ, 
রসায়নবিৎ্, জ্যোতিধিদ্‌ প্রভৃতি ) প্রাকৃতিক বস্ত বা ঘটনাগুপিকে সাতিশয় 
যত্র ও অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। (0১5০:5%6107) করিয়। 
থাকেন। ইহার পর এ সকল বস্ত ব1 ঘটনার যথাসম্ভব বিশ্লেষণ (270215919) 
করিয়া উহাদের উপাদানগুলিকে পৃথক করেন । যে সিদ্ধান্ত্প্রতিষ্ঠিত হইবে 
তাহার সহিত অসংপক্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি পরিহারও (11777790101) 
প্রয়োজন । এই নিমিত্ত বিজ্ঞানীরা বস্ত বা ঘটনাকে নানা পরিস্থিতি 
ও নান। পরিবেশের মধ্যে ফেলিয়। পর্যবেক্ষণ করেন (৮575770800৩ 
০10111096211909) এবং কোন নিষেধমূলক দৃষ্টান্ত (17002/6150 1796200৫) 
আছে কি না তাহা অতিশয় সতর্কতা সহকাঁরে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা 
করেন। বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই কাজ শেষ করেন 
ন1। নিয়মস্চক বাক্যটির কোন ব্যভিচার আছে কি না তাহার পুঙ্থাস্থপু্ 
অনুসন্ধান করেন; আর এর মতটিকে বারংবার, পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়া, বিশেষভাবে যাচাই করেন। “শীকর সংস্পর্শে লৌহে মরিচা 
উৎপন্ন হয়” এই নিয়মস্চক বাক্যটি একটি বিশেষ কার্য-কারণ নিয়ম । 
পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত লৌহমল উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান কার্ষে ব্যাপৃত হইয়া] 
বিজ্ঞানী প্রথমে কোন অগ্রমাণিত প্রকল্প (351)06)951) কজন করেন । 
প্রকল্প হুষ্টির অর্থ হইতেছে কোন প্রাকৃতিক ঘটনার সম্ভবপর কারণ সম্বন্ধে 
আন্বীজে প্রথম একট! মত ধরিয়া লওয়া। । ইহার পর বিজ্ঞানী তাহার প্রকল্প 
প্রতিষ্ঠা করিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির (175900070069] 
1166)995 ) সাহায্য লইয়া থাকেন। প্রথম প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা না হইলে 
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বিকল্প প্রকল্প স্থষ্টি করা হয় ও পুনর্বার তাহার পরীক্ষা! হয়। এইক্ধপে পরপর 
বিভিন্ন প্রকল্প সৃষ্টি ও অপ্রত্তিষ্ঠিত প্রকল্পের বর্জন করিতে করিতে বিজ্ঞানী হয়ত 
বহুতর আযমাসে। কোন প্রামাণিক ব্যাপ্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে লক্মম হন। 
বিজ্ঞানী যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজমত সম্বন্ধে গ্রায় নিশ্চিত হইাতেছেন ততক্ষণ পর্যস্ত 
অনুসন্ধান চালাইতে থাকেন। এইরূপ সময়সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য বৈজ্ঞানিক 
পর্যবেক্ষণ পন্ধতিই' (90167176 01০9.0 ) একমাত্র প্ররুতির রহস্য ভেদ 
করিতে সক্ষম । সাধারণ মান্গষের এই দীর্ঘ পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার সময় ও 
অভিলাষ থাকে ন|। ব্যবহারিক জীবনে তাই আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত 
দেখিয়াই ব্যাপ্তিগ্রহের ঝুঁকি ও দায়িত্ব লইয়! বসি। সাধারণের ব্যাপ্তিগ্রহ 
তাই কখন কখন তুল বা অন্নবিন্তর সম্ভবপর হইলেও, বিজ্ঞানীর অন্ুসন্ধান- 
প্রন্থত ব্যাপ্তিবান্ষ্য প্রায় সুনিশ্চিত হইতে পারে। উপরে বণিত বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির মূল উপকরণগুলি হহতেছে_--(১) 'অভিনিবেশ সহকারে প্রাকৃতিক 
ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, (২) এ ঘটনার পূর্ণ বিশ্লেষণ, 
(৩) বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে উহার পর্ধবেক্গণ ও ব্যভিচারের 
নিরাশ, (৪8) ঘটনার কারণ সম্বন্ধে প্রকল্প সৃষ্টি, () নানারূপ পরীক্ষার মধ্য দিয়] 
র প্রকল্প স্থাপন ও (৬) পরীক্ষিত সত্যের সামান্তাকরণ বা ব্যাপ্তিগ্রহ । এইক্প 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বার। থে শ্বপরীক্গিত ব্যাঞ্চিবাক্য প্রতিষিত ভয় তাহাকে 
কেবল অল্পবিস্তর সম্ভবপর ( 1):0)21)19 ) বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক ব্য।প্তি- 
গ্রহ প্রায় নিশ্চিত হইতে পারে, অর্থাৎ বতট। মাগ্রষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব 
ততট। নিশ্চিতি বৈজ্ঞানিক অন্তসন্ধান দিতে পারে । থে ব্যাপ্তিগ্রহ এইব্প 
₹বজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বার! প্রতিষ্ঠিত তাহাকে বৈজ্ঞানিক আরোহানু- 
মান (3০10761610 [1)0010607 ) বল। হয়। অবশ্ঠ নিশ্চিত অথব। অন্প- 
বিস্তর সম্ভবপর কোন ব্যপ্তিগ্রহই অবরোহান্মানের সিদ্ধান্তের মত বৈধ 
হইতে পারে না| ইহার কারণ অবরোহ ও আরোহ ভিন্ন ধরণের অনুমান । 
আরোহাম্মানে অবরোহ-নীতি প্রয়োগ করা বুক্তিযুক্ত নহে। 


বৈজ্ঞ।নিক পদ্ধতি 


প্রাকৃত বিজ্ঞানীর! প্রাকৃতিক ঘটনাবলী 'ও উহাদের নিয়ম জালিতে 
চাহেন। ভ্াহাদের আদর্শ বস্তগত সত্যতা কিন্তু নিছক বৈধতা 


১৭৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


নহে (প্রথম অধ্যায়)। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বস্তত: ব। প্রকৃতপক্ষে সত্য 
হওয়া ( 81260712115 গাছ০) আবশ্তক | বিজ্ঞানীরা “সকল মানুষই 
(হয়) নীলবর্ণের” প্রভৃতি মিথ্যা তর্কবাক্যের কোন উপযোগিতা খুজিয়া! পান 
না। এই সব মিথ্য! তর্কবাক্য হইতে, অবরোহাত্মক লীতি অনুযায়ী, কোন 
সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তভাবে গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানার নিকট এর 
সিদ্ধান্তের কোন মুল্য নাই । বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক বস্তু ব। ঘটনাবলীর জ্ঞান 
লাভ করিতে চান, 'প্র্ততির রহস্তভেদ করিয়া উহার উপকরণসমূহ মানুষের 
মঙ্গলার্থে নিয়োজিত করিতে চান ও প্রাকৃতিক ঘটন। সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী 
করিতে চাহেন। তাহার চারিদিকে প্রসারিত প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করিতে 
গিয়া, ঘটনাবলীর অভিনিবেশসহকৃত পর্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা 
বিজ্ঞানা খুজিয়া পান না। অৎ্চ কেবলমাত্র পর্যবেক্ষে প্রাপ্ত বিশেষ 
ঘটনাবলীর জ্ঞানেই বিজ্ঞানী সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; তিনি এ ঘটনাবলীর 
নিয়মস্চক সাবিক বাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে প্রকৃত সত্য (1190902]15 18০) নিয়মজ্ঞাপক ব্যাপ্তি- 
বাক্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন । “এই ঘাপটি সবুজ” এই বিশেষ, তর্কবাক্যের 
সত্যত। প্রতিষ্ঠার কোন সমন্তাই নাই । যত্বকৃত পর্যবেক্ষণই উহার প্রকৃত সত্যতা 
প্রমাণ করিতে পারে। নিয়মহ্চক ব্যাপ্তিবাক্যের প্রতিষ্ঠাই সমন্যামূলক । 
'আরোহ্মুলক যুক্তিবিজ্ঞান দৃশ্ঠমান দৃষ্টান্ত হইতে নিয়়মজ্ঞাপক সত্য প্রতিষ্ঠায় 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (901010৮1210  1166])09) প্রামাণিকতা আলোচন। 
করে । বৈজ্ঞানিক আরোহানুমান কতটা প্রামাণ্য তাহাই হহার 
আলোচ্য। ূ 


শ৩। আক্লোহান্ুমানন সম্বন্ধে আল্পগু ক্কিছ কথা £ 
“আরোহ” বলিতে কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম- 
চক সাবিক বাক্যটিকেও বুঝ! যায়, আবার কখনও কখনও এ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিকেও বুঝ! যায়। সকল প্রাকৃত বিজ্ঞানই আরোহ- 
মূলক বিজ্ঞান । “আরোহের” অর্থ যাহাই হউক না৷ কেন এই যুক্তিবিজ্ঞান 


আরোহাজুমানের স্বরূপ ১৭৫ 


প্রশ্ন করে, কোন্‌ অধিকারে বা কতথানি নিশ্চয়তার সহিত আমর! বলিতে 
পারি “কল মন্ুস্থই মরণণীল” ? মানুষের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ কর! যায় বলিয়! 
উহ প্রাক তিক, বাস্তব ঘটনা । এইরূপ পর্যবেক্ষণমূলক সাধিক বাক্য হয়তো 
বাস্তব সত্যত। (00760239] 6£9%]) লাভ করিতে পারে । কিন্তু সমস্থ। এই 
যে, আমাদের পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্দ। সকল মানুষকে আমর! কখনই দেখিতে 
পাই না। আমরা হয়ত সিদ্ধান্ত করিলাম “সকল শশকই $ণভোজী” । এ 
বাক্য প্রকৃতপক্ষে সত্য); কেননা, আমরা হয়তো বন্য শশককে খাইতে 
দেখিয়াছি, গৃহপালিত শশকের থাগ্য লইয়। পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছি, শশকের 
পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়। বিশ্লেষণ করিয়াছি ও বন্ৃপ্রকার শশককে এইভাবে, 
বিভিন্ন পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি । কিন্ত বত যত্বসহকারেই আমর! 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিষ্প্রয়োগ করি না কেন, একথা কখনও অস্বীকার করা 
যাহবে ন। যে, সমস্ত ভূত, ভধিম্তৎ ও বর্তমান শশকের তুলনায় আমাদের দেখা 
শশকগুলি অতি অগ্পসংখ্যক ।* এই কারণে, কিছু কিছু 
হি: দৃষ্টান্ত দেখিয়া! সাঁবিক বাক্য প্রতিষ্ঠা করাতে কিছু ঝুকি 
0980. বা দায়িত্ব লইতেই হয়; কাবণ, এরপ স্থলে সিদ্ধান্ত সবদা 
হেতুবাক্য হইতে অধিক ব্যাপক হইয়া থাকে । কিছু 
দৃষ্টান্ত হইতে সকল দৃষ্টান্তে উত্তরণই হইতেছে আরোহানুমান, আর এইরূপ 
অন্রমানে পর্মবেক্ষণে গৃহীত সত্য এবং না জানা দৃষ্টান্তের মধ্যে এক 
বিরাট ব্যবধান অতিক্রম করিতে হয়। তাই ইশাতে স্বভাবতঃই একটি 
ঝুঁকি থাকে। মিল সাহেবের মতে এই ঝুঁকি বা দায় ব্যতীত 'আরোহান্িমানই 
হইতে পারে না। 
অর্থ, যর্দি কোন সাবিক তর্কবাকোর প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ 
করার পর ব্যাপ্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা যাইত, তবে উহাকে আরোহামমান 
খলাই চলিত না। এমন কতকগুলি পাবিক বাক্য আছে যাহাদের 
কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক দৃষ্টান্ত আছে, আর এই ীরমত দৃ্টান্তের প্রত্যেকটিকে 
'দখার পর নিঃসন্দিগ্চভাবে ব্যাপ্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব । এইরূপ প্রত্যেক 


শত শপ সপ 
স্পা সাপে লাস স্পা ীসি 
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১৭৬ গ্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


দষ্টান্ত দেখিয়া ব্যাপ্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করার কোন ঝুঁকি নাই, আর 
ইনার এই নিশ্চিত ব্যাপ্ডিগ্রহকে মধ্যযুগীয় বুক্তি- 
চ9110901 [0001022 বিজ্ঞানীর! £নিদেশষ আরোহানুমান? | 00৫ 

[090619) ) বলিতেন । “এই গৃহের সকলেরই 
পায়ে জুতা আছে”, “এই ঘরের সব চেয়ার কাষ্ঠ নিমিত”, “সকল গ্রহ ( নিদিষ্ট 
সংখ্য। ) সূর্যকে বেষ্টন করিয়া ঘোরে” ইত্যার্দি সাবিক বাক্য, উহাদের অন্তর্গত 
প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষার দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই তথাকথিত 
ব্যাপ্তিবাক্যে নিদিষ্ট কতকগুলি পর্যবেক্ষণের ফল সংক্ষিগুভাবে উক্ত হয় মাত্র। 
এইরূপ ব্যপ্তিবাক্যকে গ্ররুতপক্ষে সাবিক বাক্য বল। যায় না; কেননা, এই 
সব বাক্যে আমর! অনির্দিষ্ট সংখ্যক বস্ত বা! দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কিছু বলি না। 
ইহাদের দৃষ্টান্তের শ্রেণী সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট বলিয়। প্রত্যেক সস্যকেই পর্যবেক্ষণ 
কর যায় ও এইক্ধপ পূর্ণ গণনামূলক আরোহাহুমানে ( [71006100. 192 
000)[01060 10001009610 ) কোন ঝুকি থাকিতে পারে ন।। প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক আরোহান্ুমানে কিন্তু কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া এক 
অসাধারণ বিস্তৃত শ্রেণী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। হয়। ইহা! 
অগ্ুর্ণ গণনামূলক ; তথাকথিত নিদেণব আরোহানুমানের মত 
পুর্ণগণনামূলক ও নিঃশংক নহে। 


শু | আল্লোহেক্স আক্কাল্পগত ও নন্ভগত্ত ভিত্তি 2 


যে হেতু প্রকৃতির কোন অনিথিষ্ট শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্যকে দেখা অসম্ভব 
সেইহেতু সামান্ঠীকরণ ব! ব্যাপ্তিগ্রহে আমাদিগকে একটি অতি সাধারণ 
স্বী কার্য (798601969 ) লইয়। অগ্রসর হইতে হয়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যে 
নিয়মের শৃঙ্খালে আবদ্ধ এই স্বীকার্ষে অন্ততঃ অবচেতন বিশ্বাস না থাকিলে 
কতিপয় দৃষটান্তের যুক্তিতে সমগ্র শ্রেণী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে পারতাম না । 
বিশ্বপ্রকাতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই ব্যাপক: স্বীকার্ধকে 
প্রকৃভির একরূপতার নীতি (172717০101০ ০: 
[00110710165 01 [৪৮০০ ) বলা হয়। স্বভাবতঃই আমর! বিশ্বাস করি যে, 


প্রকৃতির একরূপত। 


আরোহাম্ষমানের স্বরূপ ১৭৭ 


প্রকৃতির যে কোন বস্তর, স্বরূপ, অনুরূপ অবস্থায়, অপরিবতিত থাকে । কোন 
শ্রেণীর বর্তমানে প্রাপ্ত দৃ্ান্তগুলি অতীত ও ভবিষ্যতের দৃষ্টান্তের মতই হইবে, 
এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই ধরিয়া লই যে, অগ্নি ধদি আজ দহন করিয়! থাকে 
তবে সর্বদাই দহন করিবে । এই বিশ্বাস অস্পষ্টভাবে থাকে বলিয়াই বালক 
পর্যস্ত একবার হাত পোড়াইলে দ্বিতীয়বার অগ্নির নিকটবততী হয় না। ষে 
বরফ আজ ঠাণ্ডা, কাল গরম তাহা বরফই নহে, আর প্রাকৃতিক বস্ত কখনও 
এমন হয় না । প্রকৃতি খেয়ালা নহে; ইহার সর্ববস্তর ক্রিয়াকলাপই সদ 
নিয়মের নিগড়ে বাঁধা । প্রত্যেক ব্যাপ্তিগ্রহে দেখা 'এবৎ অদেখা! বস্তর সম্বব্ 
স্থাপিত হয় বলিয়া আমাদের এই সাতিশয় ব্যাপক নীতিটি ধরিয়। লইতে হয় 
যে, প্ররুতিতে সর্বত্র নিয়ম ও শৃঙ্খল। রাজত্ব করিতেছে । এই অতি সাধারণ 
নিয়ম অর্থাৎ প্রকুতিতে নিয়ম থাকার নিয়মটি আমাদের দরিয়া 
লইতে হইলেও, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মটি যে কি 
প্রকার তাহ! পর্যবেক্ষণ ও আরোহী পদ্ধতিতেই আবিষ্কৃত হইতে 
পানে; অর্থাৎ জলের দ্বারা ( বিশেষ প্রাকাতিক্ বস্ত ) দন না সিঞ্চন হয় 
তাহা পর্বেক্ষণই বলিতে পারে। কিন্ধ «প্রকৃতি সর্বব্যাপী নিয়মের 
রাজত্ব” এই অতি জাপারণ নিয়মটি পর্যবেক্ষণ ও আরোহী 
পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না; উহা! সকল আরোহী যুক্তির ভিত্তি ব। 
পূর্বন্ধীকার্ধ অর্থাৎ সকল আরোহানুমীনই এ নীতি অনুযায়ী 
গঠিত হইয়া থাকে । যদি প্রপ্ণতিতে কোন এঙ্খলাই ন। থাকিত, জল যদি 
আজ তৃষ্ণ। মিটাইয়া কাল দহন করিত, তাহ। হইলে দেখা দৃষ্টান্তের যুক্তিতে, 
অনুরূপ অদেখা দৃষ্টান্তে চিন্তার গ্রসরণ কথনহ প্রাদাণিক হুইত না । গ্রই 
কারণে কতিপয় দেখা জিনিষের ভিত্তিতে এঁবূপ সকল জিনিষের 
সন্বদ্দে সিদ্ধান্তটি প্রকৃতির এককরুপতার নীতির দ্বারাই সমখিত হয়। 
এই দেখা*হুইতে অদেখায়, বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে, প্রত্যক্ হুইতে অগ্রত্যক্ষে 
প্রয়াণটি সকল ধ্যপ্তিগ্রহেই থাকে বাঁলয়া, হহাকে 'আরোহঘুক্তির আকার 
বল! হয় । যে কোন আরোহানুমানকেই এই আকার অনুযায়ী বিন্ন্ত হুই্‌তে 
হয়। এই কারণে প্রকৃতির একরূপতার নীস্কিকে ব্যাপ্তিগ্রন্থের 
৯২ 


১ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


আকারগত ভিত্তি (707009] 07:00170 ) বলা হয়া থাকে । অর্থাৎ 
আরোহানুমানের আকার এই নীতির উপরেই ন্তস্ত থাকে । এই কারণে 
কার্ভেদ্‌ রীড, সাহেব আরোহানুমানের লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
“আরোহ হইতেছে কতিপয় দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতির একরূপতার ভিত্তিতে 
নিমিত এক সাধিক ব্যাপ্তি বাক্য ।৮ 

কিন্ত আরোহ-যুক্তি সিলজিজমের মত কেবলমাত্র আকারগত নহে । 
এখানে কেবল বৈধতার প্রশ্নই নহে, উপাদানগত সত্যতা ব। বাস্তব সত্যতার 
(110760112] €00।) প্রশ্নও আছে । আরোহে আমরা প্রাকৃতিক বস্তু বা 
ঘটনার সম্পূ্ক অন্মান করিতে চাহি বলিয়। প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা ও 
পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে সত্য পর্যবেক্ষণের দ্বার! 
সমর্থিত হয় তাগাকেই প্রকৃত পক্ষে সত্য বলা যায়। 
শশশৃঙ্গ ব। অশ্বডিম্ব কাল্পনিক অবস্ত ) কেননা, উহার! 
প্রত্্যক্ষগম্য নহে । যে দৃষ্টান্তমমূৃহ হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় তাহার! প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ও পর্ষবেক্ষণের দ্বারা সমর্থিত হয় বলিয়াই ব্যাপ্তিগ্রহ প্রকৃতপক্ষে 
সত্য (10):766712]15 ৮০7০ ) হইতে পারে। ব্যাপ্তিগ্রহের বাস্তব অত্যতা। 
পর্যবেক্ষণ সমথিত হেতুবাক্যের উপর নির্ভর করে বলিয়া, 
পর্ধবেক্ষণকে আরোহের উপাদ্দানগত ভিত্তি (81960121 0100000) 
বল। হয়। গণিত বা জ্যামিতিশান্ত্রে যে সাবিক বাক্যগুলি প্রমাণিত হয় 
তাহারা কোন প্রারুতিক বস্ত সম্বন্ধে বাক্য নহে । ত্রিভুজ, চতুর্ভজ, বৃত্ত, 
উপবুত্ত প্রভৃতি আকার কেহই গ্রাককতিক বস্ত নহে বলিয়। উহ্ণদের পর্যবেক্ষণ 
করার প্রশ্ন উঠে,না । প্রকৃতিতে কোন অন্নবিস্তর শ্রিকোণাকার উদ্যান থাকিতে 
পারে, কিন্ধ নিছক কোন ত্রিতূজ দ্রেখ! যায় না । গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রের 
ব্যাপ্তি বাক্যগুলিকে এই কারণে আরোহাত্মক বল! যান না) প্রকৃতপক্ষে উহার! 
অবরোহাত্মক | 


ও নৈবভ্ভান্নিক্ ও অনৈৈজ্ঞানিক্ক আল্লোহান্ুক্মান্ন £ 
(, আমর] দেখিয়াছি যে, প্রাকৃতিক বস্ত সম্থন্ধে ব্যাপ্তিগ্রহ অল্পবিষ্তর সম্ভবপর 
অথব। প্রায় নিশ্চিত হইতে পারে। সাধারণ লোকের অক্সবিস্তর 


পরধবেক্গণ 


আরোহাচুমানের স্বরূপ ১৭৯, 


উন 


সম্ভবপর আরোহানুমানকে অবৈজ্ঞানিক (0050107618০) বা 
লৌকিক (1১001) আরোহ বল। হয়; আর নিশ্চিত ব্যাপ্ডি- 
গ্রহকে বিজ্ঞানসম্মত (9০197006) আরোহ বলা হয়। লৌকিক 
ব্যাপ্তিগ্রহ সর্বসাদারণের প্রত্তাক্ষলন্ধ ভাবমূলক (1১,১10) দৃষ্টান্ত সমূহের 
উপর নির্ভরশীল। সযতর, সময়সাগেক্ষ অন্ুমন্ধানের ধৈজ্ঞাাণিক দাবী পৃক্ঝণ 
করিবার শক্তি ও সময় সখারণ লোকের থাকে না। তাহারা কিছু কাককে 
কাল দেখিয়া সিদ্ধান্ত করে যে, “মক্ল ক!কহ কুষ্ণকায়*; 'অনেক লালফুলকে 
গন্ধহীন দেখিয়। অন্তমান করে যে, “পকল লাল ফুন্ই গন্ধহীন |" এইসব 
স্থলে কতকগুলি অন্তিবাচক ছুষ্টান্ত পর্বেহ্গণই খ্যাপ্তিগ্রহের একমাত্র যুক্তি। 
সাধারণ লোকে +বাভন্ন পরিস্থিতিতে অন্রসন্ধান করে না; কোন ধাতিজক্রম ব: 
ব্যভিচাগী দৃষ্টান্ত আছে কিনা তংদঙ্থন্ধে শিশ্চত হইতে চাে না । এইসব 
লৌকিক ব্যাপ্তি গ্রহ অন্নবিশ্ঞর সম্ভবপর হয় মাঞ; কখনও নিশ্চিত হয় না। 
ইহাদিগকে অস্তিবাচক ঘৃষ্টান্তমূলক ব্যাপ্তিগহও (11101101101) 100 
311)11)10 1511111110) 76169) ) খলা হয় । থে ব্যাপ্সিগ্রহ বেজ্ঞানক পদ্ধতিতে 
গৃহীত হয়, থেখানে সতর্ক পর্বেন্ণ, ব্যভিচার নিরাধরণ, বিভিন পরিবেশে 
পরাম্মামূলক পদ্ধতিতে প্রক্ম স্থাপন প্রতি থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাপ্তিগ্রাহ “লে । হভ। প্রায় শিশ্চিত হতে দারে। 

অবৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানসম্মত মারো উভষ্হ প্রকাতির একরপতার নাতি 
জনসন করে । সাধাওণ লোকে কয়েকটি কাক কাল দেখিয়া খ। ফতিপয় 
হ'সকে সাদ দেখিয়া ভবে যে সকল শেঞ্রেহ এরুপ হইবে কেনন। প্রন্কাতি 
নিয়মের নিগড়ে বাধ । খিশুঞাশীও সতর্ক পর্ধবেগন ও প্িখা্স। সহকারে 
পিক্ধান্ত করেন যে, সব্নত্রে উত্তাপ বস্থর প্রমারণ কবে, ঘর্ষণে তাপ উৎপন্থ 
হয় হও্যাদি। বিজ্ঞানা (বিভিন্ন পরিবেশে জগ্গসন্ধান বাধ চালাইফ। সকল 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিহার করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থাপিত 
নিয়ম বা সাবিক বাকে)র গুতি আমাদের আম্থা এতই স্থদূঢ় যে, যদি 
দেখিতাম সাধারণ অবস্থায় হাত ঘধিলেও হাত গরম হইতেছে ন। তবে 'আমূরা 
যেন বজ্বাহত হইতাম। 


রি 


১৮৭ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


বিজ্ঞানের নীতিগুলিও আরোহ নয়; উহার অবরোহাত্মক । আরোহের 
সাহায্যে প্রত্যক্ষগম্য প্রকৃতির ঘটনাবলীর নিয়মই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । 


৬। আাত্াহেল্স উপম্মোগিত্তা (টব ৩০৪৪৪১ ০£ [000০- 
6100 ) 2 

আকারগত অবরোহাত্মক নুক্তিবিজ্ঞানে হেতুবাক্যগুলিকে সত্য বলিয়৷ 
ধরিয়া লওয়া হয়। বৈধতার নিয়মাবলী অনুসারে কোন্‌ সিদ্ধান্ত প্রদত্ত 
হেতুবাক্য হইতে নিঃস্থত কর! যায় তাহাই এ যুক্তিবিজ্ঞানের সমস্া | 
এখানে আমর! হেতুবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করি না; কিন্তু সিলজিজমের 
হেতুবাক্য সত্য হইলে বৈধ সিব্ধান্তও সত্য হয়। পরন্ত সিলজিজমে কোন 
বৈধ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হেতৃবাঁকয হইতেও নিঃস্থত হুইতে পানর । সিলজিজম্- 
ক্রান্ত অবরোহাত্মক যুক্তিবিজ্ঞান তাই আকারগত সত্যতা বা আকারগত 
অসত্যত। লইয়! বিচার করে। এইরূপ ঘুক্তিবিজ্ঞান কিন্তু একদেশদর্শা 
বলিয়া মনে হয় ও ইহার সিদ্ধান্তও অপূর্ণ মনে হয়। “সকল মানুষ নীলবর্ণের” 
মত তর্কবাঁক্য দিয়া কাহারও কোন স্থবিধ। হয় না, যদিও এ মিথ্য। বাক্য 
হইতে কিছু বৈধ সিদ্ধান্ত নির্গত হইতে পারে। অবরোহ যুক্তিবিজ্ঞানকে 
এক বিশেষ পারিভাবিক অর্থে শান্তর বলা যাইতে পারে। সাধারণ জীবনে 
ও বিজ্ঞানে আমর! প্রকৃতপক্ষে সত্য বাক্য পাইতে চাহি। বাস্তব সত্য 
জানিতে পারিলে, প্রকৃতিকে মানুষের সুবিধার্থে ও প্রয়োজনে নিয়োজিত 
করা যায়। যে সিলজিজমের সিদ্ধান্ত বৈধও বটে, সত্যও বটে তাহাই একমাত্র 
কাম্য। কিন্তু বৈধ সিলজিজমে সিদ্ধান্তের সত্যতা হেতুবাক্যের সত্যতার 
উপর নির্ভর করে বলিয়া, হেতুবাক্যের বাস্তব সত্যত1 কিভাবে নির্ধারণ কর! 
যায়, উহাই সমস্যা | 

“কিন্তু (অন্ততঃ একটি ) লোক হয় সাধু” এই বিশেষ তর্কবাক্যের সত্যত। 
প্রমাণ করিবার কোন সমস্তা নাই কেননা, মহাত্মা গান্ধীর মত একটি মাত্র 
সাধু লোক দেখ গেলেই, এ বাক্য সত্য বলিয়! প্রতিষ্ঠিত হয়। “কিছু ফুল 
হয় পীতবর্ণের” বাক্যটির সত্যত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 


আরোহানুমানের স্বরূপ ০১৩ 


কিন্ত সিলজিজমের অন্ততঃ একটি হেতুবাক্য সাবিক হইতে হয়, আর সাঁবিক 
বাক্যের বাস্তব সত্যতা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বার! 
প্রমাণিত হয় না। এখানে আমাদের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাঁবিক 
নিয়ম অন্গমান করিতে হয় । ইহাই আরোহান্ুমান। এই কারণে সিলজিজম্‌ 
তাহার সাধিক হেতুাক্যের সত্যতা! প্রমাণের জন্ত অরোহের উপর নির্ভর- 
শীল। কিছু কিছু সাবিক বাক্য স্বতঃসিদ্ধ হয়। আর কোন ক্ষেত্রে 
কোন সাধিক বাক্য অবরোহ পদ্ধতিতে, সিলজিজম্‌ দ্বারাও প্রমাণিত হইতে 
পারে 3 যথা 

সকল মনুত্ হয় মরণশীল (4১) 

অধ্যাপকের। মনুষ্য ( 4১) 

অধ্যাপকেরাও মরণশীল (4) 


এইখানে প্রধান হেতুবাক্য সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে উহাকে অন্য কোন সিলিজম্‌ 
দিয়া প্রমাণ করা দাষ ) যথা 


সকল প্রাণীরাই মরণশীল (4) 

সকল মনুষ্য (হয়) প্রাণী (4) 

সকল মনুষ্ (হয়) মরণশীল । (4) 
কিন্তু এইভাবে ব্য।প্তিবাক্য প্রমাণ কখনও শেষ হইবে ন। ও ইহ! চিরকাল 
চলিতে থাকিবে ; কেনন1, দ্বিতীয় সিলজিজমেও সাবিক হেতুবাক্য থাকিবে 
ও উহার আবার প্রমাণ প্রয়োজন হইবে। মুষ্টিমেয় স্বতঃসিদ্ধ বাক্য ব্যতীত 
অধ্রিকাংশ সাধক বাক্যের সত্যতা আরোহানুমানেই প্রমাণিত হয়। সিলজি- 
জমের একদেশদশিত। দূর করিবার জন্য আরোহের একান্ত প্রয়োজন । 
'আরোহ, অবরোহ যুক্তির সহচর ও সহকারী । 


মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহারজীবন দৈনন্দিন ব্যাপ্তিগ্রহের উপর নির্ভর 
করে। 'আমরা রোজ নিঃসন্দেহে ভাত খাই এই ভাবিয়া যে যেহেতু অতীতে 
ভাত আমাদের শক্তি যোগাইয়াছে-_সেই হেতু বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও গুহ! 
তাই করিবে । এই প্রকার ব্যাপ্তিগ্রহ ব্যতীত আমাদের সাধারণ লোকযাত্র! 


১৮৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


অসম্ভব হইত । তাই যে যুক্তিবিজ্ঞান এই সকল ব্যাপ্তিগ্রহের সর্ত ও নিয়মা- 
বঙ্গীর আলোচন। করে তাহা৷ অনুপযোগী নহে । 

বিজ্ঞান আরোহী পদ্ধতিতে প্ররুতির নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা করে। এই 
নিয়মের সহায়তায় বিজ্ঞান ভবিষ্বৎ সম্পর্কে আভাম দেয়, প্রকৃতির রহন্তের 
ব্যাখ্যা করে ও উহাকে সকলের স্থবিধার্থে নিয়ন্ত্রিত করে। বৈজ্ঞানিক ব্যাপ্তিগ্রহ 
প্রামাণিক না হইলে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগকে মূর্খ ও প্রমন্ত মানবের যুগ বলিতে 
হয়। বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আজ আর অস্বীকার করা যায় না । আরোহাত্মক 
যুক্তিবিজ্ঞান বৈর্ঞানিক পদ্ধতির সমালোচক ও এ পদ্ধতির উত্তরোত্তর 
মার্জনা! ও সংবৃদ্ধির সহায়ক । এই কারণে আরোহাত্মক আলোচন! যে অতি 
প্রয়োজনীয় তাহ! বলাই বাহুল্য । 
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দশম অধ্যায় 
প্রকৃতির একরূপতা ও কারণতা-নীতি 


(10151601:127165 80 09058.0101) ) 


১। আনল্লোহেল্স আক্কান্রগত্ত ভিত্তি £ 

ব্যাপ্তিগ্রহের ঝুকিকে বিপন্ুক্ত করাই আরোহের সমস্যা । পর্ষবেক্ষণে 
গৃহীত কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে সকল সম্ভবপর দৃষ্টান্তের ছুরধিগম্য ব্যবধান 
অতিক্রম কর। সকল আরোহানুমনের ধর্ম বলিয়। প্র “কতিপয় হইতে সকল” 
আকারটিকে আরোহছের আকার বল! যাইতে পারে। সকল প্রত্যক্ষগম্য দ্রব্য 
বা ঘটন। ম্বরূপতঃ, অনুরূপ অবস্থায়, এক থাকে এই স্বীকার্ধই (1১9960169) 
ব্যাপ্তিগ্রহের আকারটিকে সমর্থন করে । কেবলমাত্র ঘটনার পর্যবেক্ষণই 
ব্যাপ্তিগ্রছের নিমিত্ত পর্যাপ্ত নহে । একই সাধিক সত্যন্থত্রে দৃশ্য ও আবৃশ্ঠ 
ঘটনাবলীকে যোজিত করিতে হইলে, এঁ ঘটনাবলীর প্রকৃতি অনুরূপ হওয়! 
প্রয়োজন ; অর্থাৎ প্ররূতিকে নিয়মানুবতী হইতে হয়। প্রকৃতি নিয়মানুবতী 
হইলে দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের অনুমান, ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ ও প্রত্যাশা! সম্ভব 
তয়। মান্ষের ঞত্যেক কর্মে ও ভাবনায় বিশ্বপ্রকৃতির এই নিয়মান্তসারী- 
তার প্রতি বিশ্বাস নিহিত, আর প্রাকৃতিক ঘটনাঁবলীও উহাকে সমর্থন 
করে। প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই মৌলিক স্বীকার্কেই আরোহের 
আকারগত ভিত্তি বল হয় । 


২1 প্রক্ষত্িি নিম্রমান্নুবক্তিতাল্প অর্থঃ 

প্রকৃতির নিয়মানুবতিতার সর্বব্যাপী নীতিটির বাজ্ময়রূপ দিতে যুক্তি- 
বিজ্ঞানীরা সচেতনভাবে চেষ্টা করেন। ব্যবহারিক কর্মজীবনে কিন্ত সকলের 
মধ্যেই এই স্থপ্ত বিশ্বাস প্রকাশিত হয়। আমরা প্রত্যহ সন্দেহলেশশুন্ত- 
ভাবে অন্নগ্রহণ করিয়া! থাকি এই বিশ্বাসে যে, অগ্যকার অন্নের গ্রাস পূর্ব 
পূর্ব গ্রাসের মতই আমাদিগকে শক্তি যোগাইবে। অগ্যকার অগ্নি সম্পূর্ণ 


১৮৬ প্রাথামক যুক্তাবজ্ঞান 


ভিন্ন নহে-পূর্বের মতই অন্নপাক করিবে ; প্রতিদিন পূর্বাচলে সুর্যোদয় হইবে 
এই আমাদের প্রত্যাশা ॥ প্রকৃতির এই একন্ধপতার নীতি ( 10010) ০ 
00100010165 0 মিঞ০৩ ) নানাভাবে স্ফুট ও ব্যক্ত হইয়াছে যথা £ 
চি কিনি (১) প্ররুতি এককূপ থাকে । (২) ইতিহাসের 
নীতি পুনরাবৃত্তি হয়। (৩) প্রকৃতিতে নির্ভরযোগ্য 
নিয়মানুসারিতা আছে। (৪) প্রকৃতি নিয়মের 
রাজতব। ৫) প্রকৃতি খেয়ালী নহে। (৬) একই কারণ একই 
কার্ধ উৎপন্ন করে। (৭) অনুরূপ বস্তর অনুরূপ ধম” থাকে । 
(৮) অতীতে যেমন ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও তেমনই ঘটিবে 
ইত্যাদি । 
উপর্রিলিখিত সর্তহীন ( 04৮০৮০02010 ) উক্তিগুলির কিরোধিতা করা 
ভইয়াছে। ইতিহাসের যদি পুনরাবৃত্তি হইত ব1। ভবিষ্যৎ যদি অতীতের 
মত হইত তবে জগতে কোন নুতনত্বের অভিব্যক্তি, কোন ক্রমবিকাশ সম্ভব 
হইত ন।। অথচ আমর! দেখিতে পাই বে, অতীতে যাহ। কল্পনাও কর! 
যায় নাই এমন বহু কিছুই বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতেছে থা ঃ বেতার, 
টেলিভিশন, আণবিক অস্ত্র, রুত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি । তাই মনে হয় বে, 
বর্তমান অতাতের পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে, আর ভবিষ্যৎ, 
একেবারেই অপ্রত্যাশিত । প্রকৃতি সর্বত্রই একরপ নহে, 
আর ইহার বন্তগুলিও সমজ্াতীয় নহে । কেহই প্রতি রাত্রে একই স্বপ্নের 
পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশা, করিতে পারেন ন। বা রৌদ্রবৃষ্টির একই আনুপূর্ব প্রতি 
ব্সর আশা করা যায় না (মিল্)। সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
উত্থান-পতন লাগিয়াই আছে ; আবহাওয়ার বিচিত্রতার অন্ত নাই । প্ররুতি 
নানাবিধ বিচিত্র দ্রব্যসস্তারে পরিপূর্ণ ; ইহাদের বর্ণ, গন্ধ, আস্বাদ, আকার, 
আয়তন ও অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে বিভিন্নতা সীমাহীন্‌ (ব্বার্ভেদ্‌ রী )। 
বোসাস্কোয়েট, বলিয়াছেন যে, একই প্ররুতি বহুপ্রকার উপাদান দিয়া গঠিত। 
প্রকৃতি কেবল সমজাতীয় বস্ত বা ঘটনার এক ব্ধপহীন, বৈচিত্র্যহীন মিছিল 
নহে। 


সমালোচন। 


গ্রকৃতির একরূপতা ও কারণতা-নীতি ১৮৭ 


উপরের এই সমালোচনায় সত্যতা থাকিলেও একথ৷ মানিতেই হয় যে, 
প্রকৃতির মধ্যে নির্ভরযোগ্য নিয়মাঁবলীও আছে। গ্রহতার। আপন আপন 
নিয়মে নিজ নিজ কক্ষে আবতিত হইয়। চলিয়াছে ; দিনের পর দিন হৃর্ধ 
পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অন্ত যাইতেছে ; অগ্নি চিরদিন অনুরূপ 
অবস্থাতে দহন করিতেছে) আর জল তৃষ্ণ নিবারণ করিতেছে । প্রকৃতির 
একরূপতার নীতিটিকে প্রকাশ করিতে উপরের সর্তহীন বাক্যগুলি পর্যাপ্ত 
নহে । স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এই নীতিকে 
একরূপতার সঠিক ৃ 
তি এক সর্তাধীন বাঁকে; (1/579001796198] ৪6260100176 ) 
ব্যক্ত করা উচিত; যথা প্যদি অন্ুব্প অবস্থার 
পুনরাবৃত্তি হয় তবে, প্রকৃতির আচরণ একই থাকিবে ।” ভূমিকম্প, 
জলোচ্ছু'স, ছুঁতিক্ষ, মহামারী, বিপ্ব, ছুর্ঘটন। ইত্যাদি সকল সময়েই ঘটিতেছে 
না। কতকগুলি বিশেষ সর্ত বা অবস্থাধীনে উহারা ঘটিয়া থাকে । যে 
অবস্থায় ভূমিকম্প হয় সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হইলে উহা আবার 
ঘটিবে। প্রকৃতির এবপতার অর্থ এই নহে যে, প্রকৃতিতে একজাতীয় বস্তৃই 
আছে, বৈচিত্র্য নাই । ইহার সঠিক অর্থ এই যে, যপ্দি অনুরূপ অবস্থা সংঘটিত 
হয়» তবে সকল সময় একইরূপ ঘটন। ঘটিবে। অগ্নিনিরোধক পোষাক 
পরিলি অগ্নি দহন করিতে পারে না; অস্থস্থ ব্যক্তির তৃষ্ণা জলে নিবারিত 
হয় না। কিন্ত অন্থরূপ অবস্থায় সকল বস্ত নিয়মিতভাবে 'নন্তরূপ ব্যবহার 
করিবে । অবস্থার বিপর্যয় না হইলে কোন বস্তৃই তাঠাব নিম লজ্বন করিতে 
পারে না। 
প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বলিয়া একই নিয়মে সমগ্র প্ররুতি শাসিত হইতে 
পর না । বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন নিয়ম ॥ প্রত্যেকেই আপন আপন নিয়মে 
শাসিত.হয়। পতনশীল দ্রব্যের ভূকেন্দ্রাভিমুখ্য শিয়ম (মাধ্যাকর্ষণ ), জলের 
নিয়া ভিমুখে গ্রমনের্‌ নিয়ম» অগ্নির খাগ্যবস্ত পাক করিধার নিয়ম, গ্রহগুলির 
হুর্ধপ্রদক্ষিণ করার নিয়ম, সুর্যের উদয়ান্ডের নিয়ম প্রভৃতি অসংখ্য বস্তর 
অসংখ্য নিয়মের এক বিরাট সমাহার এই বিশ্বগ্রকৃতি। উঠিলেও নিয়ম, 
বসিলেও নিয়ম, স্থির থাঁকিলেও নিয়ম, উড়িয়া গেলেও নিয়ম । জলের 


১৮৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


নিয়ম, বায়ুর নিয়ম, শৈবাল-শাদ্বল-তৃণ-বুক্ষ-লতা-শম্ত-পর্বত-নদী-সাগর- 
চন্দ্রতারকাদিতে সর্বত্রই নিয়ম । প্ররুতির রাজ্য বস্ততঃই নিয়মের রাজ্য ।% 
এই বিভিন্ন নিয়মের কিছু কিছু আঁজ পর্যন্ত জাঁন! গিয়াছে, আর কিছু কিছু 
এখনো পর্যন্ত অজান। রহিয়া গিয়াছে । বিশ্বপ্রকতির রহস্যময় অবগুঠন 
এখনে! পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নাই ) যদি হইত তবে মানুষ সর্বজ্ঞ হইয়া 
যাইত। প্রারুত বিজ্ঞানগুলি ক্রমশঃ নূতন নূতন নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়! 
চলিয়াছে, আর প্ররুতির বিরাট রহস্তভাগ্ডার হইতে মণিমুক্তা কাড়িয়! 
লইতেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইলেও 
বিজ্ঞানীরা অজানা নিয়মগুলি আবিষ্ষারে উৎসাহিত ; কেননা, তাহার বিশ্বাস 
করেন যে সমগ্র প্রকৃতির আচরণই কোন না কোন নিয়মে শাসিত হয়। 
“প্রকৃতিভে নিয়ম আছে” এই নিয়ম, অর্থাৎ ন্জ্িম থাকার 
নিয়মটিই হইতেছে এক, অখণ্ড, সর্বব্যাপী প্রকৃতির একবপতার 
নীতি ( [১7117011016 01 [00110201165 01 [8687০ )। প্রকৃতির বিশেষ, 
ভিন্ন ভিন্ন নিয়মগুলি বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও আরোহী পদ্ধতির 
ভিত্তিতে আবিষ্কার করিয়া থাকে । কিন্তু এ অখণ্ড অবিভ্তাজ্য 
নিয়ম থাকায় নিয়মটি, অর্থা প্রকৃতির একরূপতার নীতিটি, 
আরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই প্ররুতির 
একরূপতা বিজ্ঞানীরা ধরিয়া লন, অর্থাৎ ইহার সত্যতা বিজ্ঞানের স্বীকার্ষ 
(7১০05681269 )1। এই এক, সর্বব্যাপী নিয়মানুযায়ী, প্রকৃতির বিশেষ নিয়ম- 
গুলি আবিষ্কার করিতে বিজ্ঞান যত্রবান হয়। এই কারণে যেমন অসংখ্য 
বস্তুর অসংখ্য নিয়ম ( [01)1200016109 ) স্বীকার করা যায়, তেমনই প্রকৃতির 
এরু, অবিভাজ্য নিয়ম থাকার নিয়ম ( [010110700165 ) স্বীকার করাও 
অযৌক্তিক নহে। 


৩। প্রক্ষতিল্র একনপতা-ীতিন্র প্রামাণ্য ৪. 

'আমর। পূর্বেই দেখিয়াছি যে,কিছু কিছু নিয়ম আরোহী পদ্ধতিতে 
প্রমাণিত হইলেওঃ কোন কোন নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে। “উত্তাপ 
:* পনিয়মের রাজহ”__রামেন্রহদর ব্রিবেদী 


প্রকৃতির একরূপতা ও কারণতা-্নীতি ১৮৯ 


পদার্থের প্রসার ঘটায়” এই নিয়ম পর্যবেক্ষণ ও আরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলি এইভাবে প্রতিষিত হয় না; উহাদের 
স্বীকার কবিয়াই, আর উহাদেরই লাহায্যেই, অন্থান্ত নিয়ম প্রতিষ্টিত হইয়া 
থাকে। প্ররুতির একরূপতার নীতিটিও স্বতঃসিদ্ধ। 

জন ষ্ট়ার্ট মিল সাহেবের মতেকিন্ত সকল নিয়মসুচক বাক্যই 
আরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খাকে। এইজন্য তিনি মনে 
করেন যে, প্রকৃতির একরূপতার অথণ্ড নীতিটিও, যুগ যুগ ধরিয়া! প্রকৃতিতে 
বিভিন্ন নিয়মের খেলা দেখিয়া, আরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষিত হইয়াছে । 
প্রাকৃতিক বস্তনিচয়ের নিয়মান্ুবতিতা আমরা বারে বারে দেখিয়াছি আর 
উহার ব্যাতিক্রম কখনও দেখি নাই। তথাপি এই আবিষ্কত নিয়মগুলির 
সংখ্য| সীমাঞ্ৰ । এই কতিপয় বিভিন্ন নিয়ম দেখিয়া, অনাধিত অভিজ্ঞতার 
( 01901780109, 931১0110006 ) ভিত্তিতে, আমাদের এইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ 
হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্রঃ সকল সময়েই একরূপ থাকে । অর্থাৎ মিলের মতে 
“প্রকৃতির একরপতার”” নীতিটি এক অবাধিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
নিমিত বিরাট আরোহান্গমানের সিদ্ধান্ত (10000106101) 100: 9100019 
[00)0000776100,)1 কিন্তু এই সিদ্ধান্তও আরোহী বলিয়া, সকল 
ব্যাপ্ডিগ্রহের মত ইহারও যৌক্তিক ভিত্তি হইতেছে প্রকৃতির একরূপতার 
নীতিতে বিশ্বাস । এই কারণে মলকে ম|নিতে হয় যে, আরোহের মুলভিত্তি 
(গ্রকৃতির একরূপতার নিয়ম ) এক আরোহেরই সিদ্ধান্তরূপে প্রমাণিত হয়। 
তাহার মতে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও এই বুক্তি সত্য। 
“আরোহের মূলভিত্তিই আরোহের দ্বারা প্রমাণিত জিদ্ধান্ত” এই 
অতকে আরোহের কুটাভাস (021200৩ 0% 11000610171) বল হয় । 
: কিন্ত প্রত্যেক সাবিক নিয়মস্চক বাক্যই যে আরোহী দিদ্ধান্থ, মিলের 
এই মত মানা যায় না। এমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে যাহার! 
গ্রমাণিত হইতে পারে না কেননা, তাহারা সর্বপ্রমানের ভিতিস্বব্প। 
যে কোন প্রমাণ উহারাই সম্ভব করে বলিয়। উহাদের আর প্রমাণ 
করিবার প্রশ্ন উঠে ন1। প্রকৃতির একরূপতার নীতিটি এমনই একটি সকল 


১৯ প্রাথমিক যুক্তি বিজ্ঞান 


আরোহী প্রমাণের ভিত্তি । ইহাঁকে স্বীকার করিয়া! লইয়াই প্রকৃতির বিভিন্ন, 
বিশেষ নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ ও আরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ন৷ 
হইলে প্রকৃতির একরূপতায় বিশ্বাস আরোহের স্বীকার্ধ (709৮0186০ ) হয় 
নাঁ। মিল্‌ সাহেব কে প্রশ্ন কর! যায়, যে আরোহানুমানের সাহায্যে প্রকৃতির 
একরূপতার অখণ্ড নিয়মটি প্রমাণিত হইবে বলিয়া বল৷ হইয়াছে, সেই 
আ'রোহের মূলতিত্তিটি কি? এই ভিভ্ভিও যদি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার 
নীতিতে বিশ্বাস হয়, তবে কি মিল্‌ সাহেব যাহ প্রমাণ করিতে চাহেন তাহাই 
হেতুবাঁক্যে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতেছেন ন1? যাহ প্রমাণিত হইতে 
চলিয়াছে তাহাই বদি প্রমাণের পুর্বে স্বীকৃত হইয়া গেল, তবে আর প্রমাণের 
কি অর্থ থাকিতে পারে? মিল সাহেবের মতটি, যাহ! প্রতিষ্ঠা করিব তাহাই 
স্বাকার করিয়। লওয়ার দোষে দুষ্ট । এই দোষকে চক্রান্ধ'র তকে 
দোষ (77511995 0£ 19061610 01117010 ) বলে। তাই প্রকুতির নিয়ম 
থাকার নিয়মটির প্রমাণ নাই । ইহা আমাদের এক সুদৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয় ; 
আর এই প্রত্যয়ানুযায়ী অন্ান্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। 


শ। লিভিক্ প্রল্পশেক্প প্রাকৃতিক নিক্ষরম-কাণতভা- 
নীতি £ 

বিভিন্ন দার্শনিক প্রকৃতির একরূপতার নীতিটিকে বিভিন্ন দিক হইতে 
দেখিয়াছেন। কিন্তু (ক) সহচার বা সহভাঁবের নিয়ম (07210777868 
97 0০0-622549706 ) ঞবং (খ) পৌর্বপর্ষ বা কাধ-কারণ নিয়ম 
(77111077726 91525065580) ) এই দুইটি নিয়মকে, প্রকৃতির অখণ্ড 
একরূপতার নিয়মের দুই প্রধান দিক বলিয়। ধরিলেই বথেষ্ট হইবে। 
ছুইটি প্রাকৃতিক ঘটনা বা ধর্ম নিয়মিতভাবে একত্র সমাবিষ্ট থাকিতে পারে, 
'অর্থাৎ সহভাব-নিয়ম প্রকাশ করিতে পারে ; যথা, “বায়সত্ব” ও “কৃষ্ণব তত” 
সকল সময় আমাদের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতায় একত্র সমাবিষ্ট থাকে, তাই 
আমর বলিতে পারি “সকল বায়সই কৃষ্ণকায়” আর এই ব্যাপ্তিগ্রহ সহ্ু- 
ভাব-নিয়মের (০০-62856969 ) দ্বার! প্রতিষ্িত। সহ্ভাবী ঘটন। 


প্রকৃতির একরপত। ও কারণতা-নীতি * ৯৯১ 


বা ধর্ম দুইটি কিন্তু কার্য-কারণ সম্বন্ধে সম্পৃক্ত নহে। যদি আমরা 
এঁ ছুই সহভাবী ধর্মকে একই কারণের ছুই সহচারী কারধরূপে প্রমাণ করিতে 
পারিতাম, তাহ! হইলে প্র সহভাবী নিয়মের ব্যাগ্রিগ্রহটি প্রায় সুনিশ্চিত 
হইত। “সকল মনুষ্য মরণনীল” এই ব্যাপ্তিগ্রহে, যদিও মনুস্তত্ব মরণণীল- 
তার কারণ নহে, তথাপি মনে হয় যে, মানুষের এমন কোনও ধর্ম আছে 
যাহ কারণরূপে তাহার মৃত্যু উৎপন্ন করে। তাই “মনুস্তত্” ও “মরণশীলতা” 
রূপ ছুই ধর্সের সহভাব, শেষ পর্যন্ত মানুষের কোন ধর্মের সহিত “মরণশীল- 
তার” কার্ষ-কারণ সম্বন্বেরই ফল। এই কারণেই, “সকল মনুষ্য মরণশীল"* 
এই ব্যাপ্টিগ্রহ নিশ্চিত হইতে পারে। কিন্তু “সকল বায়সই কুষ্কবর্ণেরঃ। 
এই ব্যাপ্তিবাক্য অল্পবিস্তর সম্ভবপর থাকিয়। যায়, কেননা, আমর। 
বায়পত্ব ও 'কুঞ্তঃবর্ণত্বের মধ্যে কোন অনিবার্ধ কার্ধ-কারণ স্বন্ধ খু'জিয়। পাই 
নাই । “উত্তাপ পদাথের প্রনার ঘটায় বা আর্সেনিক মুত্যু ঘটায়” এইবপ কার্ষ- 
কারণ নিয়ম প্রমাণ করিতে পারিলে, ব্যাপ্ডিগ্রহ বিজ্ঞানসম্মত ও নিশ্চিত হয়। 
কার্ধ-কারণ নিয়মটি এক পৌর্বাপর্য নিয়ম (071100765০1 
91909089100 ) ৫কননা, কারণ ও কাষে'র মধ্যে পৌর্বাপর্ঘ আছে; 
অর্থাৎ কার্য সঞ্ল সময়ে কারণের পরে আসে । এই কাঁরণতা- 
নীতি (1, 01 08,5880107) ধরিয়া লয় যে, একই কারণ. একই 
কার্ধ নিয়মিতভাবে উৎপন্ন করে, আর প্রকৃতির এই নিয়মটি সমস্ত 
বিজ্ঞানসম্মত আরোহানুমানের স্বীকাষ” (1১০9৮116০)। 


“উত্তাপ বস্তর প্রসার ঘটায়'+, “আর্সেনিক মৃত্যু ঘটায়”, “হুর্যরশ্মিতে 
মোম গলিয়া যায়” প্রভূতি প্রাকৃতিক নিয়ম, একই কাঁরণতা-নিয়মের 
( ৮0009206501 0%5886100 ) অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ-কারণ 
নিয়মের দৃষ্টান্ত মাত্র। অর্থাৎ আমরা এক সর্বধ্যাপী কারণতা৷ নীতি 
ভাবিতে পারি যাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে আরোহী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন 
কার্ধ-কারণ নিয়মগুলি । এই জর্বব্যাপী কারণতা-নীতিটি (6:1087016 
0£ 089880100) নিন্সোক্তভাবে বিবৃভ হয়, 


১৯২ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


“সকল ঘটনারই কারণ আছে,; জার একই কারণ একই 
কার্য ঘটায়” । 

জগতে কোথাও, কখন, কোন অবস্থায় যদি কিছু ঘটে বা 
আরম্ভ হয় তবে তাহা এ অবস্থায়, প্র বিশেষ সময়ে কেন ঘটিল, অন্য সময়ে 
কেন ঘটিল না, তাহার কোন কারণ থাকিবেই । অর্থাৎ আমরা ধরিয়া 
লইতেছি, যে প্রত্যেক ঘটনাই তাহার পূর্বগামী ( %179017% ) অন্ত কোন 
ঘটনার উপর এমনভাবে নির্ভরশীল যে, পূর্বগামী ঘটনাটি ঘটিলে প্রদত্ত 
ঘটনাটি ঘটিবেই, না ঘটিলে ঘটিবে না (বেইন্)। নিছক শুন্যতা হইতে 
কিছুই উৎপন্ন হয় না। শশশৃঙ্গ বা অশ্বডিম্বের মত কাল্পনিক বস্তর কোন 
কারণ ন। থাকিতে পারে, কিন্ত প্রাককৃতিক,».বাস্তব ঘটনার কোন কারণ নিশ্চঘ 
থাকিবে । ত্র কারণ আমরা জানিতেও পারি, না জানিত্েও পারি, কিন্ত 
সকল ঘটনারই কারণ আছে বলিয়। ধরিয়া লইতে হয়। ইহ] সমস্ত বিজ্ঞানের 
সবব্যাপী স্বীকার্ধ। বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রাকৃতিক বস্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান 
দেয় আর এই কারণে, বিজ্ঞান ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধে কল্পন। 
করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কারণ আবিষ্কার ও প্রমাণিত করে। কারণতা- 
নিয়মের এই সর্বব্যাপী স্বীকার্ধটি দৃশ্য হইতে অনুরূপ অদৃশ্য ঘটনার অনুমানের 
নির্ভরযোগ্য এক সুনিশ্চিত ভিন্তি। কারণতা-নীতিতে বিশ্বাসই 
বিজ্ঞানসম্মত আরোহানুমানের আকারগত ভিত্তি (17008 
0:081)0 )। এই কারণতা-নীতি এক পৌরবাপর্য নীতি ( 00120707165 ০: 
৭9000958107. )1 ইহ সহভাব-নীতির ( [00110000165 0 00-930909009) 
মতই প্রাকৃতিক নিয়মানবত্তিতার (05180720165 ০£ [৪৮০7০ ) একটি দিক 
মাত্র। এখন বিজ্ঞানের কারধ-কারণ নিয়মগুলি বুঝিতে হইলে, “কারণ” 
শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে : 
ওে। হ্কা্পণেন্ল লক্ষণ ও তাহাল গুপানবলা (11208 ০1 
9 (3289 ) £ 

"কারণ” শব্দের অর্থ স্থনিদিষ্ট কর! আর বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এ ধারণাটির 
একটি স্ফুট রূপ দেওয়াই যুক্তিবিজ্ঞানের সমন্তা। কোন ঘটনার যে সকল 


প্রকৃতির একরূপতা৷ ও কারণতা-নীতি ১৯৩ 


ধর্ম থাকিলে উহ “কাধ”” বলিয়া কথিত ঘটনার “কারণ” বলিয়া অভিহিত 
হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেই ধর্মগুলির বিশ্লেষণই উহার কাজ। ভূমিকম্প, 
উল্কাপাত অথবা! এইরূপ কোন বিশেষ ঘটনার কারণ আবিষ্কার কর! যুক্তি- 
বিজ্ঞানের কাজ নহে । শেষোক্ত সমস্যা বিজ্ঞানীর সমস্যা । 

“ক” "কে উৎপন্ন করে বাক্যটি “ক খ-এর কারণ” বাক্যটির সহিত 
সমার্থক । বিজ্ঞানসম্মত অর্থে এই ক ও খ, কারণ ও কার্ধ হিসাবে, উভয়েই 
কোন কালে ( $0:০ ) অবস্থিত, পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা হইবে । কুসংস্কারাচ্ছন্ 
মানুষ হয়ত মনে করিতে পারে যে, কোন দেবীর ক্রোধ্ই মহামারীর কারণ । 
কিন্তু পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান এইরূপ অতিপ্রাকৃত ব। 'অতীন্্রিয় বস্তকে কখনই 
কোন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করে না। প্রাকৃতিক ঘটনার 
কারণ, অন্য ক্লোন প্রাকৃতিক ঘটনাই হইবে। বিজ্ঞানপ্রসঙ্গে “ক খ-এর 
কারণ” বলিতে ক খ-এর অন্যব্যাপারনিরপেক্ষ 
( 01)901701610779] ) নিয়ত ( [021121)19 ) পুর্বগীমী 
( 41769090617 ) ঘটন। বলিয়। বুঝিতে হইবে। এইগুলি কারণের 
গুণগত ( ৫09116265০ ) লক্ষণ ; অর্থাৎ, যে ঘটনাতে অন্য কোন ঘটনার 
অন্তব্যাপারনিরপেক্ষ, নিয়ত পূর্বগাষিত্ব ধর্ম থাকে তাহাই এ অন্ত ঘটন। ব। 
কাধের কারণ। 

কারণ সকল সময় পুর্বগীমী ঘটনা (476০০০০০2৮) ও কার্য 
অনুগামী ঘটনা । অর্থাৎ কারণ কার্ষের আগে ঘটে ও কার্ষ 
কারণের অনুগামী (0003005০7) হয়। হাতুড়ির দ্বারা আঘাত 
করিবার পরই কলেজের ঘণ্ট। হইতে গুরু গম্ভীর ধ্বনি উশ্খিত হইতে পারে। 
ব্ররূপ আঘাত প্রাপ্তির পূর্বে কখনও ঘণ্টার শব্ধ হইতে পারে না। কার্ধ- 
কারণের এই ক্রমটি কখনও বিপরীতমুখী হইতে পারে না; কারণ পূর্বে ঘটে, 


হা কার্য পরে সংঘটিত হয়। কারণ কার্ধের পূর্বগামী । কার্ধ 
6 ন। ই ৫ 
কারণ দু'গাম না কারণের অনুগামী, কিন্ত কখনই পূর্বগানী বা সহ্গামী 
£517150509771 ৫ 
নহে । অনেক সময় মনে হইতে পারে যে, ছুইটি *সম- 
কালীন, সহগামী ঘটনার মধ্যে একটি অপরটির কারণ। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে 
১৩ 


কারণের লক্ষণ 


১৯৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


দেখা যাইবে যে, উভয় সহগামী ঘটনাই কোন পূর্ববতী ঘটনাব্ কার্ধ। যথাঃ 
কোন রোগের দুইটি উপসর্গের মধ্যে একটিকে অপরটির কারণ মনে হইলেও 
প্রন্কৃতপক্ষে উভয়েই রক্ত দুষিত হওয়ার ফলে হইতে পারে । কারণ এইভাবে 
কার্ষের পূর্বগামী হইলেও» এই ছুইএর মধ্যে কোন শুন্য, রিক্ত সময়ের ব্যবধান 
( €:0০-৪2০ ) থাকিতে পারে না; কেননা, কারণ ও কার্ষের মধ্যে যে রিক্ত 
কালের কথা বল! হইল, তাহার মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়৷ কার্ধকে সম্ভবতঃ 
ব্যর্থ করিতে পারে । বদি হুদপিণ্ডে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও কোঁন মানুষের 
মৃত্যুর পূর্বে কিছু রিক্ত পময অতিবাহিত হয়, তবে ত্র সময়ের মধ্যে কোন 
বোমার আঘাতে মানুষটির মস্তক চূর্ণ হইতে পারে। তখন আর গুলিবিদ্ধ 
হওয়1 মানুষটির মৃত্যুর কারণ হইবে না) বোমার আঘাঁতই এ মৃত্যুর কারণ 
হইবে । আর যদি কিছু ন! ঘটিয়। শূন্ত সময়ই থাকে, তবে এ রিক্তকালকেও 
কারণের মধ্যে ধরিতে হইবে; কেননা, এঁ কালের ব্যবধাঁন ছাড়া কার্ধটি 
ঘটিতেছে না। যদিও যুক্তিযুক্তভাবে কার্ধকে কথনই কারণের পূর্বগামী করা 
চলে না, তথাপি পুর্ববর্তী কারণ ও অন্বতী কার্ধের মধ্যে ব্যবধানহীন 
অনবচ্ছেদ (০0061700165 ) আছে বলিয়া মানিতে হয় কাজে কাজেই 
কারণকে কাষে'র অব্যবহিত পুর্বগীমী ঘটনা ([0710790969 41/69০- 
09706) বল! যায়। 

কারণ কার্ধের পূর্বগামী হইলেও» যে কোন পুর্বগীমী ঘটনাই কার্ধের 
কারণ নহে । বারুদের স্পে অগ্নিসংযোগ করিলে, বিক্ফোরণ ঘটে । 
কিন্ত এর অগ্রিসংযোগ-কালে আরও অনেক ঘটন। জ্গতে ঘটিয়াছে বা ঘটিয়! 
গিয়াছে । অর্থাৎবিস্ফোরণ ঘটিবার ঠিক অব্যবহিত পুবে তুমি হয়ত চা 
থ:ইতেছিলে, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন ব1 
পেরুতে বৃষ্টি হইতেছিল। বিস্ফোরণের এইসব পূর্বগামী ঘটনাকে শ্র বিক্ষো- 
রণের অনিয়ত বা ব্যভিচারী পূর্বগামী ঘটনা ( ৮৪51019 
206909090% ) বল। যায়; কেননা,ইহার! সকল সময়েই 
বিস্ফোরণের পূর্বে ঘটে না। কারণকে কার্ষের নিয়ত 
পুর্বগীমী (17058781019 20690200176) ঘটন। হইতে হইবে ) অর্থাৎ ইহ! 


কারণ__ 
নিয়ত পূর্বগামী 


প্রকৃতির একরপত। ও কারণতা-নীতি ১৯৫ 


এমন এক পূর্বগামী ঘটন! যাহা। নিয়মিতভাবে, সকল সময়ই কার্ধের পূর্বগামী 
হয়। এইভাবে ইহাও বুঝ যায় যে, কার্য সকল সময় কারণের নিয়ত 
অন্কুগামী ([0%9712016 00178৫01107 ) ছাটন। হইবে। কার্য ও 
কারণের মধ্যে এমন একটি যোগস্ত্র থাকে যে যখনই কাঁরণ উপস্থিত হয়, 
তখনই কাধ নিয়মিতভাবে উহার অনুগামী হইয়৷ থাকে । তাই কার্য-কারণ 
সম্বন্ধ যে-কোন প্রকার কালিক পৌবাপর্য (8৪9908810) ) নহে । ইহা এক 
বিশেষভাবে নিয়মিত পৌর্বাপর্ধ । এই নিমিত্ত, বারুদে অগ্নিসংযোগই যেহেতু 
বিস্ফোরণের নিয়ত, অব্যভিচারী পূর্বগামী ঘটন! সেইহেতু উহ্াই বিস্ফোরণের 
কারণরূপে গণ্য হয়। কোন অনিয়ত বা ব্যভিচারী পূর্বগামী ঘটনাকে কার্ষের 
কারণ মনে করিলে কাকতালীয় দোষ বা “ইহার পর সুতরাং ইহার 
জন্তা” (109 130০ 6760 [07:00৬7 170০) এইবপ যুক্তির দোষ হয়। 
এই দোষ বহুপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উৎস । কোন একটি লোকের 
যাত্র। করিবার সময় পিছনে হাচি পড়িল। উহার পরই হয়তো! লোকটি 
দুর্ঘটনায় পতিত হইল । এখন যদ্দি লোকটি মনে করে বে, দুর্ঘটনাটি এ 
হাচিরই ফল তাহা হইলে উক্ত দোষ হয়। “হ্টাচির পর দুর্ঘটন। ঘটিয়াছে, 
স্তরাং, হাঁচির জন্ত্য দূর্ঘটনা ঘটিয়াছে” এই যুক্তির দোধকে কাঁকতালীয় 
দোষ বলে। 

কিন্ত কারণকে কেবলমাত্র নিয়ত পূর্বগামী আর কার্ধকে নিয়ত অনুগামী 
হইলেই চলিবে না। কারণকে অন্য ব্যাপারের উপর নির্ভর না করিয়াই, 
স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে, কার্যোৎপত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত (30080191)6) সর্ত হইতে হইবে। 
যদি কোন নিয়ত পূর্বগামী ঘটনা, কার্যোৎপত্তির নিমিত্ত» তত্বহিভূর্তি অন্য 
কিছুর উপর নির্ভর করে, তবে এ্ঁ ঘটন৷ সর্তাধীন বা অন্যব্যাপারসাঁপেক্ষ 
পূর্বামী ঘটনা হয়। এইক্ধপ ঘটনা নিয়ত পূর্বগামী হইলেও কারণ হুইতে 
পারে না। কারণকে অবশ্যই জর্তহীন, অন্যব্যাপারনিরপেক্ষ 
(070০০781610791) হইতে হইবে ; অর্থাৎ কার্ষোৎপত্তির নিমিত্ত ইহাকে 
নিজে নিজেই, পর্যাপ্ত হইতে হইবে। কার্ধকেও অন্ব্যাপারনিরপেক্ষ ভাবে 
'কারণের নিয়ত অনুগামী হইতে হইবে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামের 
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উপর চাঁপই কেবল ঘণ্টাধ্বনির উৎপত্তির জন্য পর্যাপ্ত নহে। যদ্দি প্র চাপের 
সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যতিক প্রবাহটি মুক্ত হয়, তবেই ঘণ্টাধবনি 
হইবে। এইজন্য বোতামের উপর চাঁপ দেওয়] সত্বেও 
ঘণ্টাধবনি না|! হইতে পারে । তথাপি একথ। মানিতে হয় 
যে, বৈদ্যাতিক ঘণ্টার শব্দের প্রতি, উহার বোতামের উপর চাপ একটি নিয়ত 
গর্বগানী ঘটনা । কিন্তু উহ1 অন্তব্যাপারনিরপেক্ষ (00001)0161009]) 
নহে । ঘণ্টাধ্বনি করিতে হইলে প্র চাপকে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মুক্তির 
উপর নির্ভর করিতে হয়। বোতামের চাপের সহিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ যুক্ত 
হইলেই, সমগ্র ঘটনাটি কার্ধোৎপত্তির নিমিত্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত হইতে 
পারে। এইরূপ পর্যাপ্ত অন্যব্যাপারনিরপেক্ষ নিয়ত পূর্বগামী ঘটনাই কার্ধের 
কারণ হইতে পারে। 

অতএব ব্দি কোন পুর্বগামী ও কোন অন্ুগ্ীমী ঘটনার মধ্যে 
এরূপ জন্ন্ধ থাকে যে, প্রথমটি ঘটিলে উহার অব্যবহিত 
(107090196915) পরেই দ্বিতীয়টি নিয়মিতভাবে (1058%91)15) ঘটে, 
এবং এই পৌর্বাপর্য অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখে না বা অন্- 
নিরপক্ষভাবে (0০০০০0191978115) ঘটে, তাহা হইলে এ পুর্বগীমী 
ঘটনাকে কারণ (0899) ও অনুগ্ীমী ঘটনাকে কার্য (72০৩6) বলা! 
যাইবে। কার্ধ-কারণের ইহাই বিজ্ঞানসম্মত গুণগত লক্ষণ। অর্থাৎ থে 
ঘটনার মধ্যে অপর ঘটনার অন্তনিরপেক্ষ, নিয়ত পূর্বগামিত্ব ধর্ম থাকে, 
তাহাকেই প্র অপর ঘটনার কারণ বল! যায়। 

কারণের পাঁরমাঁণগত (05০৪767৮৮1১) লক্ষণ_-যে শক্তি কারণের 
মধ্যে আবদ্ধ ও কার্ষের মধ্যে মুক্ত হয় তাহার পরিমাণ (৫0%0:65) বা 
আয়তনের কথা ভাবিলে দেখা যাইবে যে, কার্ধ ও কারণশক্তি সম- 
পরিমাণ বা উভয়ের আয়তন এক হুয়। কারণকে কিছু কার্যোৎপাদক 
শক্তির আধার বল! যায় এবং কার্ধোৎপত্তি করিলে প্র' সমগ্র শক্তিই কার্ষে 
রূখান্তরিত হইয়া! যায়। অর্থাৎ কারণের মধ্যে যতখানি শক্তি লুকায়িত 
থাকে ঠিক ততখানি শক্তিই কার্ধে ব্যক্ত হয়) এইরূপ রূপাস্তরে কোন শক্তিরই 


অন্যব্যাপারনিরপেক্ষত্ব 
07০07001110755]1 


প্রকৃতির একরূপত। ও কারণতা-নীতি ১» ১৯৭ 


বুদ্ধি ব ক্ষয় হয়না । এইজন্য কারণ-শক্তি কার্ষশক্তির সহিত পরিমাণে 
বা আয়তনে সমান। উৎপন্ন কার্যটি কারণ-পরিমাণের সমানুপাতিক 
(0:000:100969) হয় । কোন শিশু যদি তোমাকে আঘাত করে তবে তুমি 
অল্পই ব্যথা! পাইতে পার; কিন্ত অলিম্পিকবিজয়ী মল্লবীর যদি তোমাকে 
আঘাত করে তবে তোমার পঞ্জর চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ছোট পটকার 
বিক্ফোরণে ক্ষতি অতি সামান্যই হয়; কিন্তু অতিকায় বোমা বিদীর্ণ হইলে 
সমান্থপাতিক ধ্বংস সাধিত হুইবে। বিজ্ঞান স্বীকার করিয়। লইয়াছে যে, 
বিশ্বপ্রকাতির সমগ্র শক্তির (06:9১) সমষ্টি অপরিবতিত থাকে--উহার ক্ষয়বৃদ্ধি 
নাই (2001019 0 001:99/586100. 0: [771675) | এই নিমিত্ত যদি 
একধরণের শক্তির অন্ত ধরণে রূপান্তর হয় তবে কোন শক্তিরই ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। 
অর্থাৎ কার্ধ ও ঞ্ষারণের পরিমাণ সমান । 


৬৩ ক্লাশ ও ক্াঁলিপাহস্ণ (02099 8100. 09070016107) 2 

আমর! দেখিয়াছি যে, বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামের উপর চাপটিই ঘণ্টা 
ধ্বনি করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত (5089197%) কারণ নহে । (পৃঃ ১৯৫ দেখ )। 
কিন্ত এই চাপ ব্যতীত ওই ধ্বনি হইতে পারে না। সুতরাং কার্যোৎ- 
পত্তির জন্য বোতামের উপরে চাপটি পর্যাপ্ত না হইলেও আবশ্যক (090995887:) 
বটে। সমগ্র কারণের এইরূপ কোন প্রয়োজনীয় অথচ যথেষ্ট নয় এমন 
অংশকে 001016100 বা কারণাংশ বলে। কারণাংশ কোন কার্ষের 
নিয়ামক আর কারণ সকল কারণীংশের সমষ্টরি। এই কারণাংশ বা 
কার্ষের নিয়ামক ভাবাত্সক (09165০) বা অভাবাজ্ক (০61০) 
হইতে পারে। কাধোৎ্পত্তির জন্য যে নিয়ামক ব্যাঁপারের উপস্থিতি 
(0£989006) একান্ত প্রয়োজন তাহাকে ভাৰাত্মক কারণাংশ বলে। 
মনে কর বৃক্ষ হইতে পতনের ফলে কোন ব্যক্তির হাত ভাঙ্গিয়া গেল। বৃক্ষ 
হইতে পতন, দেহের ভার, মাধ্যাকর্ষণ, এমনকি হাঁতটিও উপস্থিত থাকিয়া 
প্রত্যেকে মিলিয়া কার্ধটি ঘটাইতেছে। তাই এই প্রত্যেকটি কান্ুণাংশ 
ভাবাআ্মক । লোকটির যদি হাতই না থাকত, দেহের তার ন! থাকিত, পতন 


১৯৮ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


না হইত তবে হাত ভাঙ্গার প্রশ্ন উঠিত না । আবার, ষে ব্যাপার উপস্থিত 
থাকিলে কার্ষের ব্যাঘাত হয় ভাহার অনুপস্থিতি বা অন্ভাবই 
(8)৪606০ 01101650617 01001186806) কারের প্রতি অভাবাত্মক 
কারণাংশ। বৃক্ষ হইতে পতনের সময় কোন সাহায্যকারীর উপস্থিতির 
অভাব উপরের উদাহৃত কার্ধটি ঘটাইয়াছে । অর্থাৎ যদ্দি কোন সাহায্যকারী 
উপস্থিত থাকিতেন তবে হয়তো লোকটির হাত ভাঙ্গিত না । তাই সাহায্য- 
কারীর অভাবকে অভাবাত্মক নিয়ামক বা কারণাংশ বলা চলে । অতএব 
বুঝ! যায় যে, কারণ যেন কতকগুলি ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক কারণাংশের 
সমষ্টি; ইহা এক, অখণ্ড ব্যাপার নহে। সমন্ত প্রয়োজনীয় ভাবাত্মক ও 
অভাবাত্মক কারণাংশের সমষ্টি হইতেছে কারণ [ 02080 15 1110 ৪076068] 
০01 2]] 90101610179, 09916159 270 17922615, 620৫ 0006109চ 


(10111) ]. 


কারণের লৌকিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণ 2 

লৌকিক (0১০১%1৪1) বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণাংশটিকে কারণ 
বলিয়া থাকে । জলমগ্ন হওয়াকেই আমর! একটি বালকের মৃত্যুর কারণ 
বলিয়া ভাবি; বালকের দেহের গুরুত্ব, সন্তরণপটুতার অভাব, মাধ্যা কর্ষণ 
প্রভৃতি নিয়ামককে ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু ইহাঁরা কেহই কার্ষের 
প্রতি উদাসীন নহে। বৈজ্ঞানিক মতে কারণকে সমগ্র কারণাংশের 
সমষ্টি বলিতে হইবে । আবার লৌকিক বুদ্ধিতে কখনও কখনও 
কোন অতীন্দ্িয় শক্তিকেও প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ বলা হয়; যেমন, কোন 
দেবীর ক্রোধবশতঃ বন! হইয়াছে ! কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে কা'রণকে সর্বদ। 
ইন্জরিয়গ্রাহ্থ প্রাকৃতিক ঘটন| হইতে হইবে । উপরন্ত সাধারণ জীবনে আমরা 
যে কোন ব্যভিচারী বা অব্যভিচারী পূর্বগামী ঘটনাকে কারণ বুলিতে পারি 3 
যথা, তালগাছে বস! কাকের উড়িয়! বাওয়াই তাল পতনের কারণ (কাকতালীয় 
দোষ)। এমনও হইতে পারে যে, তালের পতনই কাকের উড়িয়া যাওয়ার 
কারণ। এই ছুই ঘটনার মধ্যে কোন নিয়ত-সম্বন্ধ নাই) যেমন নাই 


প্রকৃতির একরূপতা ও কারণত।-নীতি * ১৯৯ 


ধূমকেতুর আবির্ভাব ও ছুভিক্ষের মধ্যে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নিয়ত 
পূর্বগামী অন্যনিরপেক্ষ ঘটনাই কারণ হইতে পারে । 


৭। ক্াব্রণ ক্ি নিস্রত পুর্বগামী £ 
জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ প্রমুখ যুক্তিবিজ্ঞানীর মনে করেন যে, একই কার্ষ, 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন হইতে পারে ; যথা» একক্ষেত্রে 
হয়তে। রোগে মৃত্যু হইল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আর তৃতীয় ক্ষেত্রে বিষপানে 
উৎপন্ন হইল। তাঁপের উৎস একাধিক; হর্ষ হইতে তাপ পাইতে পারি, 
জলন্ত চুল্লী হইতেও তাপ পাওয়া যায়, বিদ্যুতৎশক্তিও তাপ উৎপন্ন করিতে 
পারে । এই সাধারণ উদ্াহরণগুলি হইতে মনে হস যে, একই কারণ হইতে 
যদিও বা একইক্ফার্য উৎপন্ন হয়, তথাপি একই কার্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা সময়ে, 
বিকল্প (9169702615০) কারণের দ্বারা উৎপন্ন হইতে 
দি পারে। অর্থাৎ মৃত্যুকূপ কার্য যেন হয় রোগ, না হয় 
0911395, বিষপান, না হয় অস্ত্রাঘাতের দ্বার! উওপন্ন হয়। 
এই মতবাদকে বিকল্স কারণবাদ বা 700০6716 ০ 
[১107:2]165 0£ 09090৪9 বলা হইয়া থাকে । এই বিকল্প কারণবাদ কারণের 
নিয়ত ব। অব্যভিচারী পূর্বগামিত্বের বিরোধী । কোন কার্য যদি একই 
কারণে সর্বক্ষেত্রে উৎপন্ন না হয়, তবে প্র কার্ষের কোন একটি কারণকে 
কখনই নিয়ত ব1 ব্যতিক্রমহীন পূর্বগামী বল! যায় না। বিকল্প কারণবাদ 
স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, কার্যই কেবল কোন কারণের নিয়ত অনুগামী 
ঘটন। হইতে পারে অর্থাৎ একই কারণে সকল সময় একই কার্য ঘটিবে। 
কিন্তু কারণ নিয়তপূর্বগামী নহে ; অর্থাৎ বিভিন্ন কারণ একই কার্য বিকল্প 
অবস্থায় উৎপন্ন করিতে পাঁরে । এই মতে কার্ধ-কারণের নিয়ম একাভিমুখী, 
উভয়মুখী নহে । এই স্থলে প্রকৃতির একরূপতা বা! নিয়মানুবতিতা যেন 
একদিক হইতে ঠিক হইলেও, উভয়দ্িকেই রক্ষিত হয় না। একই কারণে 
একই কার্য ঘটলেও, একই কার্ধ বিকল্প কারণে উৎপন্ন হওয়ায়, প্রকৃতির গ্রক- 
রূপতার যেন আংশিক হানি হয়। 


২০০ , প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


তথাকথিত বিকল্প কারণবাদ আপাতদৃষ্টিতে ঠিক মনে হইলেও» পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উহ। ভ্রমাত্মক মনে হইবে । বিকল্প কারণের দ্বারা বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যে কার্ষগুলি উৎপন্ন হত তাহার! সর্বাংশে এক নহে । ভিন্ন ক্ষেত্রে যে | 
ভিন্ন কার্যগুলি উৎপন্ন হয় তাহাদের ভেদ লক্ষ্য না কর'র জন্যই মনে হুয় যেন 
একই কার্ধ উৎপন্ন হইয়াছে । চন্ত্রালোক, হুর্যালোক, প্রদদীপালোক, বৈছ্যাতিক 
বাতির আলো সকলেই “আলোক” হইলেও, ইহাদের মধ্যে ওজ্জল্য, বর্ণ ও 
অন্তান্ত ধর্মে বৈষম্য থাকে । এই কারণে বলা যায় যে, বিভিন্ন কারণ ( চন্দ্র 
র্য, প্রদীপ বা বিছ্যত্বতিক1 ) বিভিন্ন কার্ধ উদ্পন্ন করিতেছে? কিন্তু 
বিকল্পে একই কার্য উদ্পল্প করিতেছে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 
যেন উত্তাপ বিভিন্ন বিকল্প কারণে উৎপন্ন হয় যথা, দ্রুতধাবন, হৃুর্য» অগ্নি, 
বিছ্যত্প্রবাহ ইত্যাদি । কিন্তু অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে দেখা যায় যে, 
উত্বাপের এঁ সকল বিকল্প কারণের মধ্যে একটি জাধারণ ব্যাপার 
উপস্থিত আছে, আর এ সাধারণ বাপারটিই প্রকৃতপক্ষে উত্তাপের 
কারণ। উত্তাপের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এই সাধারণ ব্যাপারটি যে-কোন বস্তকণার 
মধ্যে “ঘর্ষণ” বলিয়। আবিষ্কার করিয়াছে । অনুরূপভাবে হয়তো একদিন 
মৃত্যুর সকল বিকল্প কারণের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়! বিজ্ঞানীরা এমন কোন 
সাধারণ ব্যাপার আবিষ্কার করিতে পারিবেন যাহা সব সময়েই প্রাণশক্তির 
বিরোধী । বিশ্বপ্রকতির সকল রহস্যই আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়! 
গিয়াছে এমন ভাবা যায় না । বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলিতেছে ও আমাদের 
জ্ঞানও উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে । প্ররুতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও 
সীমাবদ্ধ বলিয়াই ছুয়তে। আমর! কোন কোন ক্ষেত্রে বিকল্প কারণবাদ পরিহার 
করিতে পারিতেছি নাঁ। অর্থাৎ প্ররূপ সাধারণ কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে 
আবিষ্কৃত হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে এখনও উহা অনাবিষ্কত রহিয়। গিয়াছে | 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংসার আদর্শ হইতেছে বিকল্প কারণবাদের সম্ভাবন! 
দূরীভূত করা। তাই, বদিও বিকল্প কারণবাদকে পুরাপুরি এখনও পর্স্ত 
বর্জন করা যাইতেছে না, তথাপি সর্বজ্ঞের নিকট বা! আদর্শ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
বিকল্প কারণবাদ সত্য হইতে পারে না। 


প্রকৃতির একরনপতা ও কারণতা-নীতি * ২০১ 
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একাদশ অধ্যায় 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 


(00521596010 2100. 10213107206 ) 


১। আনল্বোহান্যুমান্েল অক্ভ্রগর্তি ভিত্তি (81905081 
(0700100. ) ৩ 

যদিও বাম্তব ঘটনার পধবেক্ষণ সামান্তীকরণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, তথাপি 
বাস্তবানুগ ব্যাপ্তিগ্রহের পক্ষে ইহ। একান্তই অপরিহারধধ। প্রাকৃতিক বস্তু ও 
ঘটনাসমাবেশের পর্যবেক্ষণ দিয়াই ব্যাপ্তিবাক্য স্থাপনের প্রণালী* আরম্ভ হয়। 
পর্যবেক্ষণে পাওয়া! না গেলে কোন তথাকথিত বস্ত প্রাকৃতিক বস্তই হয় না। 
স্বর্ণময় পর্বত ব1 উডভীয়মান অশ্ব নিতান্তই কাল্পনিক । বাস্তবান্ছুগ বা প্ররুত- 
পক্ষে সত্য হইতে হইলে ব্যাপ্তিগ্রহকে ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর 
করিতেই হইবে । বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বিষয়গুলি এমন হওয়া চাই ষে, 
উহাদের পর্যবেক্ষণ করা যায়, অথবা অন্ততঃ উহা হইতে পর্যবেক্ষণযোগ্য 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় । ঘটন। পর্যবেক্ষণ আরোহানুমানের বাস্তব সত্যতা! 
সম্ভবপর করে। থে হেতুবাক্য হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে তাহাদ্দিগকে পর্ষ- 
বেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে সমর্থন করিতে হয়। ন্ুতরাং ইহাদ্িগকে 
আরোহানরমানের উপাদানগতভিত্তি ( 71266:12] 0090770]8 ) বলা যাইতে 
পারে । | 
২.। লোোনকক্ শু লেভ্ভামক্চ পমব্েল্ষঞ্প 2 


চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! প্রভৃতি জ্ঞানেক্ররিয়ের সাহাঁধ্যে জাগতিক বস্ত ও ঘটনা- 
সমূহের সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই পর্যবেক্ষণ বল! যায়। বৈজ্ঞানিক পর্নবেক্ষণ কিন্ত 
সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞানী উদ্দেশ্তবিহীনভাবে 
প্রার্কতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ করেন না। তীহার পর্যবেক্ষণ বিশেষ উদ্দেশ্ট- 
প্রণোদিত, আর উহা! কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়। লৌকিক 


পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ২০৩ 


পর্যবেক্ষণ কোন বিশেষ সত্য আবিষ্কারের জন্ত পরিচালিত ন! হইয়! ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত হইয়। থাকে । বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ কিন্তু কার্য- 
কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য, ব্যাপ্তিগ্রহের জন্ত অথবা 
কোন নবাবিষ্কৃত প্রারৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা-করণের নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
থাকে । এই প্রকার উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, অগ্রাসঙ্গিক 
বিষয় বর্জন করিয়া, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে । ফিদ্ধান্ত 
প্রমাণের জন্ত, প্রকল্প (17500676915) স্থাপনের জন্য, কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ 
আবিষ্কারের জন্ত যাহ প্রয়োজন, তাহাই বিজ্ঞানীরা অভিনিবেশ সহকারে 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! থাকেন । সাঁতিশয় যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে, সুনিশ্চিত না 
হওয়া পর্যস্ত, বারে বারে বস্ত ও ঘটনার প্রতাক্ষকেই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ 
বলে। বিজ্ঞার্নী সর্বদ! জীন্ত প্রত্যক্ষ (0721-010301526101) ) ও অনবেক্ষন 
(7107-0980586107),) কূপ দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে চাহেন। স্তিমিত 
আলোকে কিয়দ্দবস্থ বজ্জুতে সর্পের ভ্রম হইতে পারে । এইরপ ভ্রান্তপ্রত্যক্ষ 
ব্ক্তিগত- কাহারও হয়, কাহারও হয় না। কিন্ত দ্রিগন্তে আকাশ যে মাটি 
স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হয় তাহ। সর্জনগত । এইরূপ 
বাক্তিগত ব1 সাবিক ভ্রম প্রত্যক্ষ ( 2121-0199015286100 ) একটু অবহিত 
হইলেই দূর করা ষায়। অযথা ব্যগ্রতা প্রকাশ না করিয়া, বথার্থ প্রত্যক্ষের 
অনুকুল পরিবেশে__অর্থাৎ পর্যাপ্ত আলোক, বস্ত-সান্নিধয ইত্যাদির সাহায্যে 
- ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিলে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ পরিহার করা যাইতে পারে। 
উপরন্ত বিজ্ঞানীর ইন্দরিয়সমূহ সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া গ্রুয়োজন । হীনপ্রভ 
জ্ঞানেক্ড্রিয় জ্ঞানের উৎস ন! হইয়া! বিভ্রান্তির কারণ হইয়া থাকে । 

«কখনও কখনও আবাব বিশেষ প্রবণত1, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও আবেগ 
পরিচালিতি হইয়া আমরা অনেকট। স্বেচ্ছায় আমাদের মনোমত মতবাদের 
বিরোধী দৃষ্টান্ত, বা নিষেধূলক ঘটনাকে অগ্রাহ করি। ইহাকে একদেশদশিতা 
বলে । ' আমার হয়তো! এই সিদ্ধান্ত করিতে ভাল লাগে যে, “সফল কমিউ- 
নিষ্টেরাই ধ্বংসাত্মক কার্ধ-কলাপের পক্ষপাতী”? । এই ক্ষেত্রে কমিউনিট্দের 
প্রতি আমার পূর্ব হইতেই এক বিরুদ্ধ সংস্কার ছিল বলিয়া, এ ব্যাপ্তিগ্রহের 


বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ 


২০৪ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


নিষেধমূলক দৃষ্টাত্তগুলি (77928015৩ 17186510998 ) আমার দৃষ্টি এড়াইয়। যাইতে 
পারে। ফলতঃ অসঙ্গত ব্যগ্রতার সহিত ব্যাপ্তিগ্রহ 
হওয়াতে (12865 £92001:211296500 ) আমাদের সিদ্ধান্ত 
অযৌক্তিক হয়। সকল বিরুদ্ধ সংস্কার পরিহার করিয়।, যত্ব সহকারে, পরাপ্ত 
সময় লইয়া অনুসন্ধান করিলে হয়্ুতে৷ কোন নিষেধমূলক তৃষ্টাস্ত দেখ! যাইত, 
আর আমাদের মনোমত ব্যাপ্তিবাক্য মিথ্য। প্রতিপন্ন হইত। পক্ষপাতিত্ব 
ও বিশেষ প্রবণতাবশতঃ এইরূপ বিরোধী দৃষ্টান্তগুলির গ্রত্যক্ষ না করাকে 
অনবেক্ষণ দোষ বলে। বিজ্ঞানীর পক্ষে যতট? সম্ভব ভাবাত্মক অভাবাত্মক 
উভয় প্রকার দৃষ্টান্তই আবিষ্কার করার প্রস্ততি চাই। সকল দিক বিবেচন! 
করিয়। তিনি অনবেক্ষণ দোষ পরিহার করিয়া চলিবেন। প্রাসঙ্গিক বিষয় 
অসঙ্গতভাবে বর্জন করিলে অনবেক্ষণ দোষ হয়। অন$বক্ষণ হইল 
অভাবাত্মক দোোব-_-এখানে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ বাদ পড়িতেছে। অপর- 
পক্ষে ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণে ভাবাত্মক দোষ হয়। এখানে এক বস্তকে 
অন্ত এক ভাবাত্মক বস্তরূপে দ্রেখা হয়; আর মিথ্য। জ্ঞ'নকে ভুলবশতঃ সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ উল্লিখিত ছুই দোষ-ত্রাস্ত পর্য- 
বেক্ষণ ও অনবেক্ষণ_-পরিহার করিয়। চলিবে । তাহার পর্যবেক্ষণ সংস্কারমুক্ত, 
আবেগবজিত, ধীর ও যত্রসহকৃত প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন । 


অনবেক্ষণ দোষ 


৩। পহমব্েেক্ষণোন্র দুই লস নিরীক্ষণ (01090:5৪610) 
ও পন্রীক্ষঞ্প (506000906 ) ৪ 

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ছুই প্রকার (১) নিরীক্ষণ বা 9177010 (07090752610) 
ও (২) পরীক্ষণ ব1 71597175761 প্রকৃতি যে ভাবে বস্ত ও ঘটনাকে 
আমাদের সম্যুখে উপস্থিত করে সেইভাবে উহার পর্যবেক্ষণকে 
নিরীক্ষণ বলে। এইস্থলে প্রাকৃতিক বস্তকে প্রাকৃতিক পরিবেশেই 
প্রত্যক্ষ কর! হয়। নিরীক্ষণের কালে যে অবস্থায় প্রাকৃতিক ঘটনাটি ঘটিয়। 
থাক্ষে তাহা, আমাদের নিজ চেষ্টা ও ইচ্ছার বাহিরে, প্রকৃতি নিজে যোগাইয়। 
দেয় ও তাহার উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব খাটে না । নিরীক্ষণে যে বস্ত্র 


পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ৮. ২৪৫ 


পর্যবেক্ষণ হয় তাহাকে আমরা কোনরূপ পরিবর্তন করি না) আমরা কেবল 
প্রকৃতির বিশাল ভাগার হইতে উহাকে সংগ্রহ করিয়া থাকি। নিরীক্ষণে 
আমরা অনেকটা নিক্কিয়ভাবে, প্রাকৃতিক অবস্থাধীনে ঘটনাটি যেমন ঘটে 
তেমন ভাবেই উহাকে গ্রহণ করি। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রকৃতির 
উপর এত বেশী নির্ভরশীল নহি। যখন আমরা! পুর্বজ্ঞাত পরিবেশে কোন 
প্রীকৃতিক বস্ত বা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে পুন- 
হাজার গঠন করি এবং পরে যত্ব-সহকারে পর্যবেক্ষণ 

করি? তখন এর প্রক্রিয়াকে পরীক্ষণ বল। হয়। 

যখন আমর! সরিৎ-সমুদ্রার্দি বিভিন্ন স্থান হইতে জলের নমুনা সংগ্রহ করিয়া 
উহার গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করি, তখন এ জলের নিরীক্ষণ হইয়া! থাকে। যত 
বিভিন্ন পরিন্ডেশ হইতে এ নমুন। সংগ্রহ করা যায় ততই নিরীক্ষণটি বৈজ্ঞানিক 
হইবে । বিভিন্ন সংগৃহীত নমুনার তুলন করিয়া! অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্জন কর! 
যাইতে পারে। তথাপি এই নিরীক্ষণে দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য আমর! প্রকৃতির 
উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যখন কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে 
এক বিশেব অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া, নিয়ন্ত্রিত অবস্থাধীনে, পরীক্ষাগারে 
কোন জলের নমুনা তৈয়ার করিয়৷ লং, তখন পরীক্ষণ হইতেছে বল! যায়। 
এইস্থলে প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিজ আয়ত্তে আনিয়া নিজেদের ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়। 
চুরিয়া, আমি যাহ! জানিতে চাই তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করি। পরীক্ষণে 
প্রকৃতির উপর অসহায়ভাবে নির্ভর ন। করিয়। উহাঁকে যেন প্রশ্ন করিয়া উত্তর 
আদায় করিয়! লই (বেকন্)। পুঞ্রীভূত মেঘমালায় বিছ্যদ্দামস্ফুরণ লক্ষ্য 
করিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাকে নিরীক্ষণ বল! যাইবে। 
আর পরীক্ষাগারে বিছ্যুতোৎপাদক যন্ত্রে বি্যুত্প্রবাহ উৎপন্ন করিয়া! উহার 
ধর্ম পর্যবেক্ষণ করাকে পরীক্ষণ বলিতে হয়। পরীক্ষণের দ্বারা পর্যবেক্ষণের 
বিষয়বন্ত্র মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়। যদি কিছুট৷ নাইটিক 
আযসিড*কৌন ধাতুখণ্ডের উপর ঢালিয়। উহার ফলাফল লক্ষ্য করি, যদি কোন 
রাসায়নিক সংমিশ্রনের মধ্যে কিছু বিকারক (68801) ) যোগ করিম এ 
মিশণে কোন বিশেষ উপাদান উপস্থিত আছে কিনা! আবিষ্কার করিতে চেষ্টা 
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করি, তবে আমরা পরীক্ষণ কার্ষে রত আছি বলিতে হইবে । কিন্তু 
শবব্যবচ্ছেদ করিয়। মানবদেহের বিভিন্ন অংশকে লক্ষ্য করাকে পরীক্ষণ বল৷ 
যায় না; কেননা, এই অংশগুলিকে আমর প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়াছি ; 
নিজের! গঠন করি নাই। মনে রাখিতে হুইবে যে, অন্ুবীক্ষণ বা দুরবীক্ষণ 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলেই নিরীক্ষণ কখনও পরীক্ষণ 
পরিণত হয় না। দুরস্থ গ্রহতারকারাজি প্রাকৃতিক পরিবেশে, নিজ নিজ 
নিয়মে আবতিত হইয়া চলিয়াছে। আমরা ইচ্ছামত উহাদের গতিগ্রকৃতি 
কিছুহ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি ন1। ইহারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের আয়ন্তের 
বাহিরে । কাজে কাজেই দূরবাক্ষণের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের নিরীক্ষণ কখনই 
পরীক্ষণ নহে। যুক্তিবিজ্ঞীনী বেইন্‌ (7359 ) বলিয়াছেন, “নিরীক্ষণ 
হইল ঘটনার আবিষ্কার, আর পরীক্ষণ হইল ঘটনার উপ্পাদন।” 
( 0)0996752010]) 19017037762 106 2100. 1051)0/17007)6 29772050106 
0109, ) 
এখন ইহ! সহজেই বুঝ। যাইবে বে, সব কিছুই পরীক্ষণের যোগ্য বস্ত নহে। 
কার্ভেদ্‌ রীড, বলিয়াছেন যে, ব্যোমচারী বস্তপিণ্ড, ঝড়বুষ্ঠি, বন্তা, মৃত্তিকাস্তর, 
ইতিহাসের গতিপথ ইত্যাদি আমাদের পরীক্ষণের আয়ত্ের বাহিরে । জীবন্ত 
প্রাণীদেহ, ও মানুষের মন লইয়! পরীক্ষা কাধ চালান অনেক সময় বিপজ্জনক 
হইতে পারে। রাজনৈতিক ভাগ্য লইয়! পরাক্ষা করিলে সাধারণ নাগরিকের 
একাংশের গ্রভৃত ক্ষতি হইতে পারে । তারপর ছুভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, 
জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাকে কেবল নিরীক্ষণই 
নিরীক্ষণমূলক ও হি | 
পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান “করা যায়। রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই কেখল 
আমাদের জ্ঞান অগ্রসর ও সুসংহত বলিয়া, এইসব 
ক্ষেত্রে পরীক্ষণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়। কিন্ত 
জ্যোতিবিদ্া, ভূতত্ব ইতিহাস ও রাজনীাতিক্ষেত্রে পরীক্ষণ প্রায় অসম্ভব । 
প্রাণীবিজ্ঞান 'ও উদ্ভিদতত্ত্ের ক্ষেত্রে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণকে যুক্ত'ভাবে -প্রয়োগ 
করাআইতে পারে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম 
সংমিশ্রণ ঘটাইয়। শঙ্কর জাতির স্প্ি কর! যায় বা কোন গাছের শাখায় অন্ত 
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গাছের ডাল জুড়িয়! উহার ফলাফল লক্ষ্য কর! যায়। স্তরাং দেখা যায় 
যে, উদ্ভিদ ও মন্ুস্তেতর প্রাণী লইয়। পরীক্ষণ সম্ভবপর । 

মনে রাখিতে হইবে যে, উপরে বণিত পার্থক্য সত্বেও নিরীক্ষণ ও পরীন্মণ 
একই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ছুই দিক) ইহাদের মধ্যে কোন গুণগত 
( ৫5213696159 ) পার্থক্য নাই। কোন কোন যুক্তিবিজ্ঞানী নিরীক্ষণকে 
সম্পূর্ণ রকমের নিক্ষিয় (0889156 ) ও পরীক্ষণকে সম্পূর্ণ সক্রিয় (2০৮০) 
অভিজ্ঞতা বলিয়া বর্ণন! করিয়া ইহাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য মানিয়াছেন। 
কিন্তু এইপ্রকার বর্ণন! যুক্তিযুক্ত নহে। একটু লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, 
প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘটন। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে নিক্ষিয় 
থাকি না; কেননা, নিরীক্ষণকালে সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য আমরা বস্তুকে 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া। নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। তাছাড়া বেজ্ঞানিক 
নিরীক্ষণ উদ্দেশ্টমূলক বলিয়। অপ্রাসর্দিক বিষয় বর্জন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের 
উপর মনোযোগ স্থাপন করিতেই হয়। এই অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার পরিহার 
ও নিরাক্ষণযোগ্য বিষয়ের নির্বাচন মানসিক ক্রিয়ারই ফল। সুতরাং 
নিরীক্ষণ সম্পূর্ণ নিক্ষিয় নহে। আবার পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে 
ঘটন। উৎপাদন করিবার পর, 'আমর! “ই সংঘটিত ঘটনাকে অনেকট। নিক্কিয়- 
ভাবেই পর্যবেক্ষণ করি । অর্থৎ পরীক্ষণও সম্পূর্ণ সক্রিয় অভিজ্ঞতা নহে। 

একথাও ঠিক নহে যে, নিরীক্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক (17%50:2] ) প্রক্রিয়া 
ও পরীক্ষণ সম্পূর্ণ কৃত্রিম (27616919])। নিরীক্ষণের ক্ষেত্রেও আমর! 
কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির পাহাষ্য লইয়া ইন্ডিয়-জন্য প্রত্যক্ষের ক্ষমতা: 
প্রসারিত করিতে পারি। যখন একবিন্দু জলকে অন্ুকীর্ষণ যন্ত্রে বহুগুণ 
বর্ধিত করিয়া দেখি তখন আমাদের নিবীক্ষিত বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ 
কিছুষ্টা পরিবর্তন হয় বলিয়! মনে হয়। এই কারণে যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
এইরূপ দিরীক্ষণকে ঠিক স্বাভাবিক নিরীক্ষণ ন বলিয়া, নিরীক্ষণ ও 
পরীন্ষণের, 'মাবামাৰি কোন অবস্থা বলাই তাল। পর্যবেক্ষণের এই সকল 
সীমান্তবর্তী অবস্থা, অর্থাং না-নিরীক্ষণ, ন:-পরীক্ষণরূপ প্রক্রিয়াগ্ুলি, 
স্বতাবত:ই দেখাইয়। দেয় যে, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন 
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শ্রেণীর প্রক্রিয়া বল! চলে না। কতকগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিরীক্ষণের 
স্তর হইতে, পর্বে পর্বে, অল্প অল্প কৃত্রিমতাসহকারে, ক্রমশঃ আমর! 
সম্পূর্ণ কৃত্রিম পরীক্ষণের স্তরে আঁসিয়! সহজেই উপনীত হইতে পান্বি। 
পরীক্ষণের ক্ষেত্রেও ব্বাভাবিক ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে কৃত্রিম পরীক্ষণের 
ফলাফল লক্ষ্য করিতে হয় বলিয়া, ইহাঁকেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম প্র্রক্রিয়! 
বল! যায় না । কাজেই আমরা বলিতে পারি যে, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের 
মধ্যে শ্রেণীগত ব৷ গুণগত কোন ভেদ নাই ১ ইহাদের পার্থক্য কেবল পরিমাণ- 
গত (00206168659 )1 অর্থাৎ পরীক্ষণে আমরা নিরীক্ষণের তুলনায় 
অধিকতর সক্রিয় আর নিরীক্ষণ, পরীক্ষণের তুলনায় অধিকতর স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া বুঝি । 


৪1 ন্নিস্রীক্ষণ ও পব্রীক্ষশেন্র তুলনাম্মুলব্ শ্রেশ্ক্হ £ 

একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, নিরীক্ষণের তুলনায় কোন কোন দিক 
দিয়! পরীক্ষণ অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ; আবার অন্ত কোন দিক হইতে পরীক্ষণের 
তুলনায় নিরীক্ষণের কিছু স্থবিধা আছে । তবে এই ছুইএর মধ্যে পরীক্ষণই 
অধিকতর বলশালী ও নিশ্চিত জ্ঞানের সহায়ক ।॥ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে 
যেস্থলে সম্ভব সে স্থলে কেধল নিরীক্ষণের সাহাধ্য না লইয়া পরীক্ষণের 
স্থযোগ আমাপ্রিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে । পরীক্ষণ সকল সময় নিরীক্ষণ 
অপেক্ষা! অধিকতর কাম্য ও মূল্যবান । 


(ক) নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের সুবিধা 

প্রাকৃতিক ঘটর্নাবলী নিরতিশয় জটিল অবস্থায় আমাদের নিকট উপস্থিত 
হয়। উহাদের উপাদানগুলি স্বভাবত:ই বিশ্রিষ্ট অবস্থায় আমাদের নিকট 
আসে না বলিয়া, নিছক নিরীক্ষণে এরূপ ঘটনার কোন বিশেষ উপাদানের 
বিশেষ ক্রিয়। লক্ষ্য কর! সম্ভবপর নহে। পরীক্ষণে এ ঘটনীকে নিজ 
আয়ত্বীধীনে আমর! নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি এবং প্রয়োজনীয় 'উপাদ্ধান- 
টিক্ষে জটিল প্রাকতিক পরিস্থিতি হইতে বিচ্ছিন্ন (1501266) করিতে 
পারি। নিরীক্ষণে আমরা বুঝিতে পারি যে, বায়ু দহনক্রিয়ার সহায়ক । 


পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা *২৩৯. 


কিন্ত প্রাকৃতিক বাযুমগ্ডুল কতকগুলি গ্যাসের সংমিশ্রণে জটিল পদার্থ। 
স্বাভাবিক বারুর নিরীক্ষণে আমর! বুঝিতে পারি না যে, বায়ুর অক্সিজেন” 
নামক উপাদানটিই দহনক্রিয়ার সহায়ক হয়। পরীক্ষণে কৃত্রিমভাবে আমরা 
অক্সিজেন গ্যাসকে বাতাসের অন্তান্ত উপাদান হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি । 
ৰাতাসের অপর উপাদান হইল নাইট্রোজেন গ্যাস। কৃত্রিম উপায়ে বায়ুকে 
বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পুর্ণ দুইটি 
পৃথক পাত্র পাইতে পারি। অতঃপর জলন্ত একটি দীপশলাক1 একবার 
অক্সিজেন পূর্ণ পাত্রে ও আর একবার নাইট্রোজেন পূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করাইতে 
পারি । এইবার আমরা লক্ষ্য করি যে, অক্সিজেন পূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করিয়া 
দীপশলাকাটি উজ্জ্লভাবে জলিতে থাকে ও নাইট্রোজেন পূর্ণ পাত্রে প্রবেশ 
করিবার সঙ্গে স্যুদ নির্বাপিত হয়। এইভাবে কৃত্রিম পরীক্ষণের সাহায্যে 
বুঝিতে পারি যে, অক্সিজেনই দহনক্রিয়ার সহায়ক, নাইট্রোজেন নহে। 

পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের বস্তটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে বলিয়। 
পুনঃ পুনঃ একই পরীক্ষা যতবার খুী চালাইতে পারি। যতক্ষণ 
ন৷ আমাদের জ্ঞান সন্ভোবজনক হইতেছে ততক্ষণ একই পরীক্ষা করিতে বাধ! 
নাই। পরীক্ষণে তাই যত খুসী দৃষ্টান্ত গ*ওয়া যায়। কিন্তু নিরীক্ষণে আমর! 
প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি বলিয়া কোন ঘটনাকে বার 
বার পর্যবেক্ষণ কর! সন্তব নাও হইতে পারে। ধূমকেতুর পর্থবেক্ষণ করিতে 
হইলে সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। ভূমিকম্প বা অগ্রত্যপাত 
পর্যবেক্ষণ করা খুবই অনিশ্চিত। 

আবার পূর্বকল্পিত অবস্থায় কৃত্রিমভাবে পরীক্ষণকারধ চ্লান হয় বলিয়। 
আমর! আলোচ্য ঘটনাটিকে বিভিন্ন পারিপাশ্থিক অবস্থায় ফেলিয়। 
ল্য করিতে পাৰি এবং খিভিন্ন পরিবেশে উহার বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! 
দেখিতে পারি। কিন্তু নিরীক্ষণে এ পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য আমাদিগকে 
প্রকৃতির, কক্ণাঁর উপর নির্ভর করিতে হয়। হয়ত আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ 
পারিপাশ্বিকের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রকৃতিতে হইল না। অথচ পক্সিবেশ 
পরিবর্তন না৷ করিলে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অপনয়ন সম্ভবপর হয় ন।। 

১৪ 


২১৭: প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


সর্বোপরি বলা যায় যে, পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ধীরে সুচ্ছে, মাথা ঠাণ্ড। 
রাখিয়! পর্যবেক্ষণ করা বায় । পরীক্ষণের বিষয়টি আমাদের আয়ন্তাধীন 
বলিয়। এস্থলে অথ ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে 
গ্রকতির দাক্ষিণ্যে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া, বত্বসহকারে, সময়সাপেক্ষ 
পর্যবেক্ষণ করার স্থযোগ নাও হইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশে কখন কি 
ঘটিবে বলা যায় না । যে ঘটনাটি দেখিতে চাই তাহ। এতই অপ্রত্যাশিতভাবে 
উপস্থিত হইতে পারে যে, আমরা বিচলিত হইয়া পড়িতে পারি এবং 
পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া উঠিতে উঠিতে ঘটনাটি চিরতরে আনৃশ্ঠ 
হইতে পারে। ভূমিকম্প প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা অকম্মাৎ ঘটে বলিয়া 
নিরীক্ষণের বিশেষ কোন সুযোগ দেয় না। (কার্ভেদ্‌ রীভ, লজিক, 
পঞ্চদশ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫ )। 


€ 


(খ) পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের সুবিধা_ 

নিরীক্ষণের তুলনায় পরীক্ষণের উপরি-উক্ত সুবিধাগুলি থাকার জন্ 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পরীক্ষণই বরণীয় হইলেও, মনে রাখিতে হইবে ষে, 
প্রকৃতির এমন অনেক বিভাগ আছে যেখানে কোন পরীক্ষণ হয় বিপজ্জনক 
হয় অথবা আদৌ সম্ভব হয় না । গ্রহ-তারকার রাজত্বে, মানুষের অন্তলে?কে, 
ইতিহাস, সমাজনীতি বা রাজনীতি ক্ষেত্রে পরীক্ষণ প্রায়শঃই অসম্ভব বলিয়। 
আমর দেখিয়াছি । এই সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটনাপুঞ্কে 
নিরীক্ষণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।' প্রকৃতির দান শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ 
করিয়া এই সকল,ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব যত্রসহকারে অনুসন্ধান করিয়াই সন্তুষ্ট 
থাকিতে হইবে। পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণের পরিধি অনেক বেঙ্গী 
বিস্তৃত ও ব্যাপক | পরীক্ষণের বিষয়কে নিরীক্ষণ করা যায়, কিন্ত অনেক 
স্থলে নিরীক্ষণ সম্ভব হইলেও পরীক্ষণ সম্ভব হয় না। আবার পরীক্ষণ সম্ভব 
ও সফল করিতে হইলে পুর্বে কিছুটা নিরীক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন । 
প্রা্তিক ঘটনাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমে মোটামুটি রকম বুঝিতে হয় এবং 
পরে জ্ঞান বুদ্ধির সহিত পরীক্ষণের দ্রিকে অগ্রসর হইতে হয়। প্রাচীনকালে 


পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা » ২১১ 


সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই নিছক নিরীক্ষণমূলক ছিল । জ্ঞানের ক্রমবিকাপের 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর পরীক্ষণ সম্ভব হইতেছে । 


*৫। প্রকল্প গঠন ও কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রণালী-_ 


(17096109919 200. 17য000700701069] 11961)008 ) 


আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (9০190619110. ) 
হইতেছে প্রাকৃতিক ঘটনার যত্বসহকৃত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ এবং ঘটনাপুঞ্জের 
মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার ও প্রমাণ (পৃঃ ১৭২ দেখ)। প্রাকৃতিক 
ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ আবিষার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিজ্ঞান 
প্রকল্প স্থজনের পদ্ধতি এবং এঁ প্রকল্পের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্ত কতকগুলি 
পর্যবেক্ষণ ( অর্থাৎ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ ) পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়। থাকে । 
কোন ঘটনার সম্ভাব্য কারণ জম্পর্কে কোন অস্থায়ী, সাময়িক 
কল্সনাকে প্রকল্প (75005179515 ) বলে। প্রকল্প স্বজনের পর 
পর্যবেক্ষণ প্রণালী (7757000170976%] 81০6005 ) দিয় উহ1 প্রতিষ্ঠিত 
ব1 অপ্রতিষ্ঠিত হুইয়! থাকে । ম্যালেরিয়া! জরের কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টিত 
হইয়া আমরা এই অনুমানে অগ্রসর হইতে পারি যে,রোগীদিগের খাগ্ভের কোন 
উপাদানই হয়ত এ জ্বরের কারণ। ইহার পর আমরা অভিনিবেশ সহকারে 
রোগীদের থাগ্যতালিকা পরীক্ষা করি; কিন্তু এখাগ্যাদির মধ্যে যদ্দি কোন 
সাধারণ উপাদান ( ০00212007) 19,080: ) ন। পাওয়া যায়, তবে পূর্ব প্রকল্প 
পরিত্যাগ করিয়। হুতন প্রকল্প স্ষ্টি করিতে হয়। তখন হয়তো পানীয় জলের 
উপর, বা রোশীদিগের বাসস্থানের উপর বা তাহাদের ক্রিঘ্াকলাপের উপরও 
সন্দেহ হইতে পারে । এইভাবে বিভিন্ন প্রকল্প স্জন ও নিরাকরণ করিতে 
কণ্ধিতে ডাঃ রস্‌ আবিষ্কার করেন যে, গ্যানৌফিলিম্‌ মশকের দংশনই 
ম্যালেরিঘ্বা জরের কারণ। 

গ্রকল্প-স্ষ্টির নিমিত্ত বৈজ্ঞানিককে তাঁহার সহজাত প্রতিভার উপর নির্ভর 
করিতে হইবে । প্রকল্প-জনের কোন বাধাধরা নিয়ম প্রণয়ণ কর! যায় না। 


* প্রাগ-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পাঠ্যতালিক। বহিভূতি। 


২১২. প্রাথমিক বুক্তিবিজ্ঞান 


প্রকল্প গঠিত হইলে পর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ( 10য06717061768] 11661)008 ) 
প্রয়োগ করিয়া প্রকল্পের স্থাপন ব৷ নিরাকরণ করিতে হয়। জন্‌ ষ্টম্ার্ট মিল্‌ 
মহোদয় বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিগুলিকে স্ষুটরূপ দিয়! উহাদের ভিত্তিগত 
নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন । সাধারণ মান্গুষ ও বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিগুলি 
সর্বদা ব্যবহার করেন। মিল্‌ সাহেবের মতে এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি 
বা আরোহী পন্ধভি ([1)000৮৮০ 119৮,009 ) গুলি চারি প্রকারের 
€১) অন্থয়ী প্রণালী ( 11০৮7০0 ০: 4১076000176), (২) ব্যতিরেকী 
প্রণালী । 11970 ০1 70121076766), (৩) সহপরিবত'ন প্রণালী 
(71661)00. ০ 00/70010016276 ৮2118610178 ) ও (8) পরিশেষ প্রণালী 
( 71801)00. ০ 19910795)। প্রথম প্রণালীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ম্যালেরিয়া রোগীর জর হইবার পূর্বগামী ঘটনাগুলিকে পবেক্ষণ করিয়া, 
এ পূর্বগামী ঘটনাগুলির মধ্যে এক সাধারণ ব্যাপার আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। 
মশকের দ্ংশনই এরূপ সাধারণ পূর্বগামী ঘটন। বলিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে 
উহ্াই ম্যালেরিখার কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে । কেবলমাত্র ভাবাত্মক 
ৃষ্টান্তগুলি ( অর্থাৎ যে যে স্থলে ম্যালেরিয়া উপস্থিত সেগুলি) ন1 দেখিয়া, 
অভাবাত্মক দৃষ্টান্তগুলিও দেখিলে উক্ত প্রণালীটি আরও অধিক প্রসারিত 
হয়। যদ্দি দেখা যায় যে, সর্বক্ষেত্রে মশকের দংশনে ম্যালেবিয়া হইতেছে আর 
যেখানে মশক দংশন নাই সেখানে ম্যালেরিয়াও নাই, তবে আমাদের উক্ত 
সিদ্ধান্ত আরও বেশী সম্ভবপর হইবে । ব্যতিরেকী প্রণালীতে নিরীক্ষণ 
ব্যবহার না করিয়। পরীক্ষণ ব্যবন্ধত হয়। কতকগুলি ঘটনাসমাবেশের 
মধ্যে কিছু একটা ই্পাদানকে সরাইয়। লইয়া ব1৷ যোগ করিয়! উহার ফলাফল 
লক্ষ্য করা হইয়া থাকে । দেখা গেল যে, কোন বাধুপূর্ণ পাত্রের মধ্যে 
ঘণ্টার শব্ধ শুন! যাইতেছে । সমস্ত বায়ু নিষ্কাশন করিয়। পাত্রটি বাধুশূন্ 
করার পর দেখা গেল যে, আর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাইতেছে না। 'যদ্দি এই 
পরীক্ষণে আর কোন পরিবর্তন সংঘটিত ন] হইয়া থাকে, তবে এই শ্যাতিরেকী 
গ্রণালীতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর। যাইবে যে, বায়ুর কম্পনই শব্দের কারণ। 
মিল্‌ মহোদয়ের অন্যান্য প্রণালীগুলি এই ছুই মৌলিক প্রণালীরই বিশেষ 


পর্যবেক্ষণ ও পৰীক্ষা * ২১৩ 


বিশেষ প্রয়োগের ফল । সাধারণ মানুষও দৈনন্দিন জীবনে প্রকল্প সুজন 
করিয়া এই সব প্রণালীতে প্রকণ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাদের 
অনুসন্ধান সতর্ক ও অভিনিবেশ সহকৃত হইবে এমন বল! যায় না । বিজ্ঞানীর। 
এই গ্রণালীগুলি সাতিশয় সত্র্কত। সহকারে গ্রয়োণ করিয়া প্রকৃতির 
রহস্যভাগ্ডার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিতেছেন। ত্র পর্বেক্ষণ প্রণালীগুলির 
সবিস্তার আলোচন। ও দোষগুণ বিচারের স্থান এই প্রাথমিক পুস্তকে নাই । 


প্র্পীললী 


1. ড71)5 215 00901526100 (নিরীক্ষণ ) 9170. 1701)0111061)6 
( পরীক্ষণ ) ০9]190. 61) 1072,60719)] 27001005০01 [170.006101) ? 

9. 70186050191 0০৮৩ €019901:526107, 2110. 15000711100), 
[0 501]. 61711] 01086 6109 01007011029 75 0109 ০96 11110 ( গুণগত )? 
1)0190585, 

2. 1770 57:5 600 205262595০0 15য1)2100017% 0০ 
€010567.52901010 ?120101817), 

4, ড/ 06০ 11105655590. 8170 70698 ০00 £ 

(৪) 191-01050:526101) (ভ্রান্ত নিরীক্ষণ ) 

(০) 01)-910891:58,010। ( অনবেক্ষণ ) 


পরিশিষ্ট 


এতক্ষণে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলের শেষপ্রান্তে আলিয়৷ পড়িয়াছি। 
আমরা ছুই প্রকার প্রধান শ্রেণীর অনুমান লইয়। আলোচনা! করিয়াছি, 
অবরোহ ও আরোহ। অবরোহান্ধমানে কোন ব্যাপক তর্কবাকাকে 
তদন্তর্গত দৃষ্টাস্তসমূহে প্রয়োগ করিয়া আরিষ্টলের নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর! হয়, আর অধিকতর ব্যাপক সত্য হইতে কম ব্যাপক সত্য বৈধভাবে 
অন্মিত হুইয়া থাকে । আরোহান্গমানে পর্যবেক্ষণে গৃহীত বিশেষ বিশেষ 
দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ, ব্যাপক সত্য অনুমান করা হয়; এইরূপ অনুমানে 
হেতুবাক্য অঞ্জেক্ষা সিদ্ধান্ত বাক্য অধিক ব্যাপক বলিয়া অন্নবিস্তর সম্ভবপর 
সিদ্ধান্তই পাওয়! যাইতে পারে । আবার আমরা ছুই প্রকার অবরোহ্যুক্তির 
বিশ্লেষণ করিয়াছি, নিরপেক্ষান্মান ব। ইভাক্‌সন ও সাপেক্ষান্থমান ব। 
'সিলজিজম্‌ ৷ অন্ান্ত অবরোহ ও আরোহ যুক্তির আলোচনা আমর! তুলি নাই 
বলিয়। আমাদের আলোচন। বিস্তৃত হয় নাই। সনিলজিজম্‌ ব)তীত অনেক 
প্রকার সাপেক্ষ অবরোহানুমান আছে; এই সকল স্থলে প্রাকর্পিক, বৈকল্পিক 
ও সম্বন্ধহৃচক তর্কবাক্য হইতে বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হইয়। থাকে । এই সৰ 
অনুমানের জটিল নীতিগুলিও আলোচিত হয় নাই। আরোহাত্মক যুক্তি- 
বিজ্ঞানেও আনুব্বপ্য সম্বন্ধ-ঘটিত অনুমান সাপারণত: আলোচিত হয়। 
এইরূপ সাদৃশ্ঠান্মানে ( 408102108] [0£6767106 ) এক বিশেষ ঘটন। হইতে, 
সাদৃশ্তের ভিত্তিতে, অন্য বিশেষ ঘটনার অনুমান হয়) কিন্তু আরোহের মত 
বিশেষ হইতে সামান্তে উত্তরণ হয় না। আরোহ একপ্রকার সম্ভবপর যুক্তি 
(7:002015 73688017108 ) বলিয়া, সন্তাবনার পরিমণের তারতম্যান্ুসারে 
আরোহী সিদ্ধান্ত জল্লাধিক সম্ভবপর হয় বলিয়া আমর] দেখিয়াছি । যে 
প্রকার. আরোহী সিদ্ধান্ত প্রায় নিশ্চিত হইতে পারে (বিজ্ঞানসম্মত আরোহাম্গ- 
মান ) কেবল সেই প্রকার বুক্তিরই নীতিগুলি এই পুস্তকে প্রধানতঃ আন্বোচিত 
হইয়াছে । সিদ্ধান্তের সম্ভাবনার পরিমাণ গণন। করার (08100151800, ০ 


২১৬ প্রাথমিক যুক্তিবিজান 


[১0087011165 ) ও সম্ভবপর যুক্তির প্রামাণ্যের পরিমান স্থির করার জন্ত, 
অনেক জটিল যৌক্তিক পদ্ধতি রহিয়াছে । এইগুলিও এই প্রাথমিক পুস্তকে 
আলোচিত হয় নাই । 

কিন্তু সকল প্রকার যুক্তি ও যৌক্তিক নীতির আলোচনা না করিলেও 
আমরা এমন বিষয়ের আলোচন। তুলিয়াছি যাহ! যুক্তিধিজ্ঞান বা লজিকের 
উদ্দেশ্ঠ বুঝিবার পক্ষে পর্যাপ্ত । এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় পাঠ করিয়া 
নাঁনাগ্রকাঁর অনুমানের নীতিগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইবার পর, যুক্কিবিজ্ঞানের 
যে লক্ষণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়। হইয়াছে, তাহা এখন আরও স্পষ্টভাবে 
বুঝিবার স্ুবিধ। হইবে । প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়'ছে যে, যুক্তিবিজ্ঞানকে বৈধ 
অনুমানের নিয়মাবলীর বিজ্ঞান বল! যায় (গৃঃ ৫ )। বৈধতার নীতি ও 
নিয়মগুলি বৈধ অনুমানের গুণ বা ধর্ম নির্দেশ করে। এখন আমাদের 
বুঝিতে অন্ুবিধা নাই যে, কোন সিলজিজমের আকারকে যদ্দি বৈধ 
হইতে হয়, তবে তাহাতে মধ্যমপদকে অন্ততঃ একবার ব্যাপ্ত হইতে 
হইবে। অবশ্য ইহাই বৈধ সিলজিজমের একমাত্র ধর্ম নহে, কারণ, হেতুবাক্যে 
মধ্যমপদকে ব্যাপ্ত করিয়াও আমর। অন্তাঁন্য নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারি যথা, 
অবৈধ প্রধান (1011০16 11%10:) বা অবৈধ অপ্রধান (]111016 717.0:) দোষ 
হুইতে পারে । যে সকল মূল নিয়মগুলি ষষ্ঠ অধ্যায়ে ( পৃঃ ১*৬-১০৭ ) বণিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার সকলে একত্রে বৈধ সিলজিজমের আরুতির ধর্ম 
নিদেশ করে। যে কোন অনুমান প্র বৈধ আকারাম্ুষায়ী হইবে, তাহাই বৈধ 
হইবে। এইরূপে পঞ্চম অধ্যায়ে ইডাকৃসনের নিয়মগুলি বনিত হইয়াছে 
ইহার। নিরপেক্ষান্গষানের বৈধতাকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই নিয়ম ও নীতিগুলি 
যদি বৈধ অবরোহানুম।নের গুণধর্ম প্রকাশ করে, তবে বল। যায় যে, কোন 
বৈধ অবরোহাকারে এই ধর্মগুলিকে থাকিতেই হইবে । এই নিয়মগুলিকৈ 
তাই বৈধ অনুমানের লক্ষণ-নির্দেশিক বল। যায়, আর লজিক এই নিয়মনীতি- 
গুলিকে সচেতনভাবে ব্যক্ত করে । এখন যেন আমর। "বৈধ 'সিলজিজমের 
আকণ্টুরর সংজ্ঞার্থ (08£7016107) এই বলিয়! দ্রিতে পারি যে, এইরূপ আকারে 
মধ্যমপদকে একবার ব্যাপ্ত হওয়৷ চাই, কোন প্রান্তিক পদ অবৈধভাবে ব্যাপ্ত 
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হইতে পারিবে না, উভয়স্থলেই একই অর্থে ব্যবহ্থত তিনটি মাত্র পদ থাকিবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি । আবার প্রথম সংস্থানের একটি বৈধ সিলজিজমের সংজ্ঞার্থ 
হইল এমন একটি সিলজিজম্‌ যাহা আরিষটটলের নীতি (70798070 ) অনুযায়ী 
গঠিত। যুক্তিবিজ্ঞান তাই বৈধ যুক্তির নিয়মাবলী বর্ণনা করিয়া বৈধ যুক্তির 
সংজ্ঞার্থ ই নির্দেশ করে। অতএব সমগ্র লজিক পুস্তককে বৈধ অনুমানের 
এক বিস্তৃত সংজ্ঞার্থ বল! যায়, আর ইহার দৃষ্টিভঙ্গীটি চিন্তার আদর্শ-নির্ায়ক 
( 41701090150” পৃ ৬, ১৫ )। 

বৈধ অনুমানের এই নিয়মনীতিগুলি, বুদ্ধিমান মাষ হিসাবে, আমাদের 
সহজাত যৌক্তিকতা-বোধেরই এক স্ফুট,' বাজ্য় রূপ বলিয়া! বলা যায়। 
সতেজ, বুদ্ধিদীপ্ত সাধারণ মানুষ মাত্রেই বুঝিবেন যে নিম্নের অনুমানগুলি বৈধ £ 


(১) সকল মন্ুষ্যই মরণশীল (২) কোন মনুস্ই দোঁষশূন্ত নহে 
সকল চিত্রতারকারাই মনুষ্ সকল ললিপপের দোবশৃন্য 
', সকল চিত্রতারকারাই মরণশীল * কোন ললিপপ মনুষ্য নহে। 


এই ছুই স্থলেই সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য হইতে অনিবার্ধভাবে নিঃসৃত হয় । এই 
উভয় যুক্তিতেই যে হেতুবাক্য ও দিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ 
(139126107. ০ 17191109601) ) বর্তমান, তাহা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, 
বৈধ অনুমানের নিয়মাবলী ন। জানিয়াও, সাক্ষাত্ভাবে অনুভব করিবেন। 
যুক্তি দুইটি আলোচনা করিলেই আমর! সান্ষাত্ভাবে বুঝিতে পারি যে, 
এই যুক্তি ছুইটিতে হেতুবাক্য যদ্দি সত্য হয় তবে দিদ্ধান্তও সত্য হইবে; 
হেতুবাক্যকে স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তকে স্বীকার করাও অনিবাধ হইয়া] পড়ে ; 
এমন কখনই হয় না৷ যে, হেতুবাক্য সত্য আর সিদ্ধান্ত মিথ্যা । উপরের 
যুক্তি দুইটি তাই বৈধ বলিয়া! সাক্ষাৎভাবে অনুভ্ভূত হয়, আর উভয়- 
ক্ষেত্রেই, যে “অতএব (** )” যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহাও তোজান্গুজি বুঝতে 
পারি। এই সাক্ষাৎ যৌক্তিকতা ব1 গ্রাসঙ্গিকতা৷ বোধের ভরসাতেই, যৌক্তি- 
কতার'পিমনীতি আলোচনার পূর্বেই, প্রথম অধ্যায়ে বৈধ যুক্তির উদাহরণ 
দ্বেওয়! সম্ভবপর হইয়াছে । প্রথম যুক্তিটির আকার যে 73/313গ২, 
ও দ্বিতীয় যুক্তিটির আকার যে, 002১/.377 এই কথ প্রথম অধ্যায়ে বলিবার 
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উপায় ছিল না, আর কেন যে উহ্ধারা বৈধ এ কথা বলিবারও উপায় ছিল 
না। তথাপি এ বৈধতা সহজে, সোজাসুজি বুঝ। গিয়াছে । যুক্তিবিজ্ঞান 
ইবধতার নিয়মনীতি পরিফারভাবে বর্ণনা করিয়। আমাদেব এই সাক্ষাৎ 
যৌক্তিকতার বোধকেই পরিশ্ফুট, বাক্য রূগ দাঁন করিয়! থাকে । যুক্তিবিজ্ঞান 
পাঠের পর আন আমাদের এই সাক্ষাৎবোধের উপর নির্ভর করিতে হয় না) 
তখন কোন ধর্মে যুক্তির বৈধতা থাকে আর কেনই বা যুক্তি বৈধ বা অবৈধ 
হয় তাহ। আমর! পরিষ্কারভাবে বলিতে পারি। ইহ কিন্তু মনে বাখিতে 
হইবে যে, যুক্তিবিজ্ঞান বৈধতার যে সংজ্ঞার্থ স্পষ্টভাবে নিরূপণ করে, তাহ 
আমাদের গ্র সাক্ষাৎ প্রাসঙ্গিকতা বোধের ভিন্তিতেই গড়িয়া উঠে, আর প্র 
বোধটি কেবল যুক্তিবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। প্রাসঙ্গিকত৷ 
বোধটি বুদ্ধিমান মানুষমাত্রেরই সহজাত বৃত্তি; অভিমান, অহঙ্কগ্র, কুসংস্কার, 
অন্ধবিশ্বাস, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষের জন্য সময় সময় এ্ঁ বোধ দমিত থাকে 
মাত্র । যুক্তিবিজ্ঞানের নীতিগুলি এই সহজাত বোধের বাজ্য় প্রকাশ । 

যুক্তির বৈধতা আর সত্যতার মধ্যে পার্থকা করা হইযাছে (পৃঃ ১১)। 
আকারগত যুক্তিবিজ্ঞ:ন ( [0707] 15016 ) বৈধতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করে, 
কিন্তু সত্যতার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করিতে পারে না । ইহ হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত- 
বাক্যের মধ্যে যৌস্তিক প্রসক্তি সন্বন্ধটি লইয়। আলোচন! করে ) কিন্ত প্রত্যেক 
হেতুবাক্য ব1 সিদ্ধান্তবাক্যের অন্তর্গত উপাদানগত সম্বন্ধ লইয়া ব্যস্ত হয় ন| 
(পৃঃ: ১৪)। উপরের ২নং যুক্তিতে “ললিপপ” কথার অর্থ হয়তো! নাও 
জানিতে পার, আর ললিপপের। প্রকৃতপক্ষে দোষশূন্ত কিনা তৎনদ্বন্ধেও নিশ্চয় 
না হইতে পার। কিন্তু এই অজ্ঞানতা, যুক্তিটি যে বৈধ, তাহা সাক্ষাৎভাবে 
দেখিতে বাধা জন্মায় না। অথচ আমর! দেখিয়াছি যে, আরোহমূলক ব্যাঞ্টি 
গ্রহে আমর! আমাদের সাবিক সিদ্ধান্তের উপাদানগত সত্যতা (115%572] 
[ৃ00৮) প্রমাণ করিতে চাহি। এই কারণে আমরা পর্যবেক্ষণে সমধিত, 
প্রকৃতপক্ষে সত্য হেতৃবাঁক্য হইতে দিদ্ধান্ত গ্রহণ করি । যে বাক্য অভিনিবৈশ- 
সহকৃত পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমথিত হয় তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে সত্য বলা যায়। যদি 
এইরূপ হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহ৷ হইলে সিদ্ধান্তও প্রকৃতপক্ষে 
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সত্য হইবে। কিন্তুষে হেতু কোন প্রকৃত সার্বিক বাকোর সফল দৃষ্টান্ত 
দেখা যায় না, সেইহেতু আমরা কতকগুলি দেখা দৃষ্টান্ত হইতে দকল মনুষ্তের 
মরণশীলতার মত সাবিক বাক্য অনুমান করিবার ঝুকি লইয়া থাকি। এই 
ঝুঁকি বা দাযটিই ব্যাপ্ডিগ্রহের প্রাণরস ; আর এই কতিগয় দৃষ্টান্ত 
হইতে সকল তৃষ্টান্তে গমনের"যৌক্তিকত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে । 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কতকগুলি ব্যাপ্তিগ্রহ একেবারেই অসার, 
কতকগুলি কিছুট1 সম্ভবপর, অন্যগুলি আরও বেশী সম্ভবপর ও বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাপ্তিগ্রহগুলি প্রায় নিশ্চিত হয়। কিন্তু অবরোহান্মানের নীতির দিক 
হইতে, কোন ব্যাপ্ধি গ্রহই বৈধ হইতে পারে না কেননা, আরোহে আমরা 
সর্বদা হেতুবাক্য অপেক্ষ! ব্যাপকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি (পৃঃ ১৭১ )। কিন্তু 
এই সম্ভাবনাপূর্ণ যুক্তিগুলির, পশ্চাতে কিছুটা প্রামাণিকতা। থাকিতে পারে, 
আর আরোহী যুক্তিবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হইল এই অল্প বিস্তর প্রামাণ্যের 
নীতি নির্ধারণ করা। প্রকৃতির নিয়মান্গুবতিত। ও কারণতা-নীতিতে 
আমাদের বিশ্বাসই প্র প্রামাণ্যের মূল বলিয়। আমরা দেখিয়াছি। এ 
বিশ্বাইই আমাদের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া ব্যাঞ্চিবাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
সাহায্য করে । যুক্তিবিজ্ঞান, অনুমানবিজ্ঞান হিসাবে, এইরূপ কতিপয় হইতে 
সমস্তে উত্তরণ ব! প্রয়াণের যৌক্তিকতাই (ড£110165) বিচার করিতে পারে । 
হেতুবাক্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের কোন নাতি ইহা নির্ণয় 
করিতে পারে না । কেবলমাত্র হেতুবাঁক্য দিয়াই অনুমান, গঠিত নহে। 
হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই অনুমান, আর এই এক হুইতে অন্থে 
গমন বৈধ ন। অবৈধ হইল, তাহাই যুক্তিবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হইতে 
পারে । এই হেতুবাক্য হইতে সিদ্ধান্তে গমনই সকল অন্রম'নের আকার 
যথা, যদি ক তাহ হইলে খ; আর আরোহী যুক্তিবিজ্ঞানও যেহেতু ব্যাপ্তি- 
গ্রহের এসীক্দিন্ল। (5110165) বিচার করে, সেইহেতু উহাকেও বিশুদ্ধ 
আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান (0100109] [/0619) বলা যায়। 

আরোহাত্মক যুক্তিবিজ্ঞানে কিন্তু আমরা অনুমানের বৈধতার সংজ্ঞার্থ 
নির্দেধ করিতে পারি না) ইহার কারণ এই যে, আরোহানুমানে সিদ্ধান্ত 


২২০ প্রাথমিক যুক্তিবিজ্ঞান 


হেতুবাক্য অপেক্ষা ব্যাপক হইয়া থাকে । আরোহাত্মক যুক্তিবিজ্ঞানে আমরা 
অন্নবিস্তার সম্ভবপর অনুমানের (:01)81)16 13995010177) গ্রামাণিকতার 
সংজ্ঞা দিতে পারি। এই যুক্তিবিজ্ঞান যেন বলে যে দুইটি উপাদানের মধ্যে 
যদ্দি কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত ও গ্রমাণিত হয় তাহ। হইলে উহার! সাবিক 
সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া গ্রায় নিশ্চিত হওয়া যায় । আরোহের কিন্তু অবরোহাত্মক 
বৈধতা নাই কেননা, উহারা ভিন্নশ্রেণীর অনুমান । অবশ্ঠ উহাদের মধ্যে 
নিকট সম্পর্ক থাকিতে বাধা নাই। দৈনন্দিন জীবনে আমরা উতয়গ্রকার 
অনুমান করিয়। থাকি। অবরোহে আমরা কোন সারধধিক সত্য উহার বিভিন্ন 
ৃষ্টান্তে প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি) আরোহে এপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া 
উহাদের ধারক সাধিক সত্যটি প্রতিষ্ঠা করি। আরোহের ব্যাপ্রিবাক্য 
অবরোহ প্রণালীতে নূতন নৃতন দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করা যায়; জ্শর এই ভাবে 
অবরোহী পদ্ধতিতে আরোহের ব্যাপ্ধিগ্রহ উত্তরোত্তর প্রমাণিত ও যৌক্তিক 
হইতে থাকে । যদিও পারিভাষিক অর্থে ব্যাপ্তিগ্রহ কখনও বৈধ (৪179) 
হয় না, তথাপি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ ব্যাপ্রিগ্রহ, মানুষের পক্ষে যতট। 
সম্ভব ততট। নিশ্চিত হইতে পারে। তবে বৈধ অবরোহাহুমানে হেতুবাক্য 
যেভাবে সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করিতে পর্যাপ্ত হয়, সত্য আরোহান্ুুমানে 
হেতুবাক্য সেইভাবে সিদ্ধান্তের জন্য কখনও পর্যাপ্ত নহে। 


